বহ্ধিম-উপন্যাঘের টগাদান বিচার 


॥ অশোককুমার কুণ্ডু ॥ 


প্রথম প্রকাশ-_ 
১ল। বৈশাখ ১৩৬৩ 


শ্ীক্মজিতকুমার সাত __. 
নিউ রূপলেখা প্রেস 


৬৬, পটুয়াটোল। প্লেন 
কফলিকাতা-৯ 


উৎসর্গ 
আমার সহধমিণী ভীমতী স্বপ্ন! কুণ্ডু এম. এ. বি. এড. কে 


স্ুীপত্র 


এক ॥ ভূমিক। 

ছুই॥ বঙ্গিমচন্ত্রের ব্যক্তিজীবন ও উপগ্যাগে তার প্রভাব 

ভিন] ছাত্রজীবনের পাঠাগ্রস্থ ও তার প্রভাব 

চার ॥ বঙ্কিম-উপন্তাসে সমসাময়িক দেশ-কান ও ঘটনার 

প্রভাব 

পাচ॥ বঙ্িষম-উপন্যাসে পূর্ববর্তী বাংলাসাহিত্যের প্রভাব 

ছয়॥ বঙ্কিম-উপন্যাসে পাশ্চাত্য লাহিত্যের গ্রভাব 

সাত॥ বঙ্কিষ-উপন্তাসে সংস্কৃত,সাহিত্যের গ্রভাব 

'আট॥ বঙ্ধিম-উপন্যাপে ইতিহানচেতনার স্বরূপ নির্ণয় 

নয়॥ বঙ্ধিম-উপন্তাসে পাঠাস্তর প্রসঙ্গে বঙ্কিমমানসের 
ক্রমবিকাঁশ 

ঘশ॥ বঙ্কিম-উপন্তাসে আঙ্গিকের মূল্যায়ণ ও ভাতে তার 

জীবনবোধের বিশিষ্টতার গ্রতিফলন 
এগার ॥ উপসংহার 
বার॥ গ্রন্থপ্ধী 


১ পৃ. 
২৯ পৃ. 


৪৩ পৃ. 
৯৫ পৃ. 
১০১ পৃ 
১০৫ পৃ. 
১১০ পৃ. 


১২৫ পৃ. 
১৫৩ পৃ. 


২০০ পৃ, 
২০২ পৃ, 


॥ এব ॥ 


ভূমিকা 


বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বাঙ্গালীকে প্রান একশে। বছর ধরে যে আনন্দ 
উপভোগের সুযোগ দিয়েছে ত। আজও জীর্ণ হয়নি একটুও । মহৎসাহিত্যের 
যা লক্ষণ»”--নতুন কালের কাছে নতুনতর অর্থসারের ক্ষমতা-তা। বঙ্কিম- 
সাহিত্যকে চিহ্ছিত করেছে। পাঠক হিসাবে আর দশজন বাঙালীর মত 
বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যপাঠের আনন্দের আমিও অধিকারী । 

কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত সাহিত্যরস্সস্ভোগই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে পাঁবার একমাত্র 
পথ নয়। জীবনের কোন্‌ উপকরণ, পূর্বব্তা সাহিত্যের কোন্‌ উপাদান, পারি- 
পাখ্বিকের কোন্‌ অভিজ্ঞতা জেখকের মনের মাটি গড়েছে সে খবর জানাও 
সাহিত্যসভ্তোগের সীমানাবহিষ্ৃত নয়। কোন্‌ শক্তির রসায়নে নানা! বিচিত্র 
বস্ত এক অস্ভুতপূর্ব শিল্প বস্ততে পরিণত হয় ত1 বোধহয় চিরদিনই মাুষের 
জ্ঞানের অগোচর থেকে যাবে। কিন্ত সেই উপাদানগুলি কি ত। জানলেও 
কবির মন, কবির পছন্দ, কবির প্রবণতার একট। ছবি পাওয়। যাবে। 

বঙ্কিমচন্দ্র ওপন্তামিক--তার উপন্তাঁদগুলির কাহিনী নান! পত্র থেকে 
গৃহীত। সেই স্ুত্রগুলির বিচার করলে দেখ। যাবে তার শিল্পীসত্ব। ৰাস্তবের 
কতটা গ্রহণ করেছে, কতটা বর্জন করেছে, “সত্যরক্ষাপৃৰক+ কতটা বাড়িয়ে 
তুলেছে । অর্থাৎ লাহিত্যসত্যকে জানবার জন্কেই গ্রাকৃতসত্যকে জানতে 
হবে। সেই বঙ্কিম প্রতিভার ভিত্তিভূমিতে প্রারৃতসত্যের স্থানটুকু আবিষ্কার 
করার জন্যই এই প্রচেষ্ট]। 

শিশু যেমন মাতৃতস্তন্তপানে পালিত হয়, তার দেহের পু জন্মায় তেমনি 
ভার মনের পুষ্টি হয় শিক্ষায় । সেই শিক্ষা দ্বিবিধ উপায়ে লাভ কর যায়-- 
(ক) পাঠ্যগ্রন্থের মাধ্যমে খে) দেশ ও কাল থেকে আহত সচেতন প্রবর্তনায়। 
বঙ্কিমের ক্ষেতে এই দুটি দিকের পর্যালোচন। করা দরকার । 

বঙ্ষিম-মাঁনস গঠনে যে উপাদানগুলি ছিল সেগুলির সঠিক তথ্য জান! গেলে 
বোঝা সহজ হবে শিল্পী বঙ্কিম তাদের উপর কি কারিগরী করেছেন--কল্পনার 
কোন পরশমণি দিয়ে তাঁদের রূপ সম্পূর্ণ ব্দলে দিয়েছেন। ইংরাজী, বাংল, 
সংস্কত--এই তিন সাহিত্যের প্রবাহ থেকে বঙ্কিম প্রাপরসধার৷ আহরণ 
করেছিলেন। তার গভীর অধ্যয়নের চিহ্ন উপন্াসগুলির ও প্রবদ্ধাব্লীন্স সর্বাজে 


(11) 

ছড়িয়ে আছে। প্রাচীন সাহিত্য বদ্ষিমন্তারসে কোন্‌ আবর্তের স্যত্টি করলো 
তার হিসাব রাখা এই লেখকের অন্ততম গ্রচৈষ্ট] | 

তাছাড়া এতে। অতিপরিচিত কথ। ষে নিজের দেশকালকে বঙ্কিমচন্্র তার 
বোধ আর বুদ্ধি দিয়ে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছিলেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, 
ধর্ষনৈতিক--বছ সমকালীন চিস্তাকে কখনো! অঙ্গীকার করেছেন, কথনে। 
তিরস্কার করেছেন। দেশ তাঁকে শ্রেষ্ঠ মনীষী বলে স্বীকার করেছে। গেই 
সমাজ ও দেশ সচেতন বহ্কিমকে গুরুর আসনে বসিয়েছে । জাতির হদয়ের 
বিচিত্র স্পন্দন তারই রচনায় কম্পন জাগিয্নেছে। সেগুলিও আমার আলোচনার 
গণ্তীবহিভূর্তি নয়। 

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের প্রতি ষে আহ্গত্য দেখিয়েছেন, ত1 নিতান্ত অমূলক 
নয়। ইতিহাসের কাহিনীগুলিকে তিনি নিবিচারে গ্রহণ বা পরিবেশন করেন 
নি। এগুলির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘে বিশেষ মানসিকত। কার্ধকর হয়েছে, 
তা” দেখবার চেষ্টা কর! হয়েছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র অন্ঠান্ত অনেক লেখকের তুলনায় অনেক বেশি আত্মসচেতন 
ছিলেন। নিজের রচনাকে স্ৃন্দর করে তোলবার জন্য তার নিরস্তর প্রয়াস ছিল। 
সংস্করণ থেকে অন্ত সংস্করণে যাবার পথে শ্রধু শিল্পকর্মজনিত পরিবর্তনই ঘটতে 
না, বিষয়বন্তর বিন্তাসে, ভাববিব্র্তনে, চরিত্ররচনায়ও পরিবর্তন ঘটতো। সেই 
নবরূপরচনার প্রয়াসে আহত উপকরণের ত্মিকা কি ছিল এ রচনায় ত 
আলোচন। করেছি। 

কিন্তু শুধু তথ্য নিয়ে তো। শিল্পীর বিচার হয় না, ফলে স্থানে স্থানে বস্কিমের 
শিল্পরীতি নঙ্বদ্ধেও মন্তব্য আছে। শিল্পরীতি যে নিছক কাকতালীয় ব্যাপার 
নয়, তার মধ্য দিয়েও যে লেখকের বিশেষ মানসিকতাটি প্রতিফলিত হয় তাঁও 
প্রতিপন্ন করার চে্ট। করেছি। 

বর্তমানে কেবলমাত্র উপন্থাসগুলির ভিতিতেই বঙস্কিম-মানলের ম্বরূপনির্ণয়ের 
চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্ত তার প্রবন্ধ গুলির মধ্য থেকেও এর সমর্থনে উদ্দাহয়ণ 
সংগ্রহ করা যেতে পারে । তাছাড়। 4২9110009159155 ১০ কমলাকাত্ত' ও 
মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত+ এ বিষয়ে উল্লেখষোগ্য আকর। কিন্তু আমি 
সেগুলিকে বর্তমান গ্রন্থের আলোচনার সীমানার বাইরে রেখেছি । 


॥ ন্‌ 
বঙ্কিমচক্দ্রের ব্যক্তিজীবন ও উপচ্ঠাসে তার প্রস্তাব 


বঙ্ধিমচন্্রই বোধ হয় বাংলাপাহিত্যের আধুনিককালের একমাজ্জ শিল্পী 
যিনি সাম্প্রতিককালের হয়েও অনেক দূরবর্তী কালসভ্ভব গবেষণার বিষয়। 
কালের হিসাবে ১৮৩৮ খুষ্টাবের ২৬শে জুন € ১৩ই আধাঢ় ১২৪৫ সাল ) এমন 
কিছু দূরবর্তা নয়। কিন্তু তবুও আজ বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের অনুসন্ধান 
করতে গিয়ে আমাদের পদে পদে বাধ! পেতে হয়। 


এর কারণ বঙ্কিমচন্দের নিজের জীবন সম্বন্ধে আশ্চর্য নীরবতা | তিনি 
আত্মজীবনীও রচন1] করেননি, বা সমপাময়িক মানুষের কাছে এমন সহজভাবে 
মেশেননি যাতে পমকালে বা পরবর্তীকালে কেউ তার ব্যক্তিজীবনের স্মতিচারণ 
করবেন এবং তা থেকে আমর! তার জীবনীরচনার উপাদান সংগ্রহ করতে 
পারব । এদিক থেকে তিনি বিচারকের স্বভাব-গাভীর্য অক্ষুপ্ন রেখেছেন। 
শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাই ষথার্থভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ণ 
করেছেন-_“বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তাহার চাপ অধরোষ্টে, যে অধরোষ্ঠের উপরে 
ভিমোক্লিসের খড়োর মত নাকটা ঝুলিতেছে। ওই চাপা ওঠ ভেদ করিয়। 
নিজের এচটি কথাও তিনি বলেন নাই--বন্থ লোকের কথা৷ বলিয়াছেন, কেবল 
নিজের ছাড়া ।” ( মাইকেল মধুক্ছদন ) 

ওপন্থানিক জ্ঞাতে ব! অজ্ঞাতে উপন্তাসের বিষয়বস্ততে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে 
থাকেন। সাহিত্যের অন্যান্য শাখ। অপেক্ষা জীবনধর্মা শিল্প বলেই এমনটি ঘটা 
সম্ভব। জীবনধর্মী উপন্যাস বলতে সাধারণতঃ সামাজিক উপন্তাসকেই বোঝান 
হয়ে থাকে । বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য সামাজিক উপদ্তা অপেক্ষা এঁতিহাসিক 
রোমান্দের জগতেই -্চ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। তাই তার উপন্তাসেও আত্ম- 
প্রক্ষেপের যোগ কম। তবুও কখন্‌ কোন্‌ অজ্ঞাত মুহূর্তে ব্যক্তিজীবনের প্রকাশ 
ঘটে গেছে, সেটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে। 

হাতের কাছে যেটুকু তথ্য পাওয়। গেছে তা থেকেই আপাততঃ বঙ্কিমের 
ব্যক্তিজীবনের একটি খস্ড়া নির্যাণ করতে হবে। 


১৮৩৮ খুষ্টাবের ২৬শে জুন ( ১৩ই আষাঢ় ১২৪৫ সাল ) রাজি ন'্টার সময় 


এ বঙ্কিম উপন্যাসের 
কাটালপাড়ার বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। . পিতা! যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও 
মাত। দুর্গাদেবীর তিনি ছিলেন তৃতীয় সম্তান।'. 

ভ্রাতা অপ্তীবচন্দ্রের জীবনী আলোচন! প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে বংশ পরিচয় 

। দিয়েছেন, ত। তার নিজের সন্বন্ধেও প্রযোজা | “এবসাধী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
একশ্রেণীব ফুলিয়। কুলীনদদিগের পূর্বপুরুষ। তাহার বাস ছিল হুগলী জেলার 
অন্তঃপাতী দেশমুখো | তাহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ 
কাটালপাড়। গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন | 
তাহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাটালপাড়ায় বাস 

* করিতেছেন |” 


শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “বস্কিম জীবনী”তে যে বিস্তারিত বংশপরিচয় দিয়েছেন 
তা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উর্ধতন বেশ কয়েকপুকষ ও পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের 
ক্ভাঁলিক। পাওয়া যাঁয়। সেটি উদ্ধাত করা হল-_ 
দক্ষ 


এ 
হে 
নায়ি 
রা । মৃতাস্তরে কৃষ্দেব ) 
বরাহু 
শ্রীকর অধর ( মতান্তরে শ্রীধর ) 
হর 
গাহী 
অবসথী সর্বেশ্বব 
তেকড়ি 
সিদ্ধেশ্বর 
থীধর 
শা 
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জগন্নাথ 
রগ (শ্রচৈতন্তদেবের সমকালীন ) 
গান 
অবশ্াথী গঙানন্ৰ 
জি 
নন্দগোঁপাঁল বা নন্দকিশোর 
রামকাস্ত 
রামজীবন 
রামহরি 
শিবনারায়ণ 
ধার 


| | | | | 
শ্তামাচরণ 1 বঙ্কিমচন্জ পূর্ণচন্ 
শচীশচন্দ্ জ্যোতিষচন্ত্র  ( কন্তাঁশরৎকুমারী, | 
নীন্াজকুমারী ও বিপিন নলিন 
উতৎ্পলকুম।রী 


বঙ্কিমচন্দ্রের পিত দ্যাদব5ন্দ্র ১১৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার ছুই 
বিবাহ। প্রধমা স্ত্রী নিঃদস্তান অবস্থায় গতাস্থ হইয়াছিলেন। 

ষার্দবচন্ত্র চতুর্দশ বৎসর বয়সে শিতৃগৃ” ত্যাগ করিয়া পদব্রজে যাঁজপুরে গমন 
করেন। সেখানে তাহার অগ্রজ সহোদর কাশীনাথ, দ্রারোগাঁগিরি করিতেন। 
পুলিশের দারোগ। নহে, নিম্কির দারোগা । যাদবচন্দ্র সেখানে ভাইয়ের কাছে 
থাকিয়৷ আরব্য ও পারস্য ভাষ। শিক্ষা করিতে লাগিলেন ।” 

যাদবচন্দ্রও প্রথমে নিম্কির দ্ারোগ! ছিলেন। শচীশচন্দ্রের মতে, তারপর 
_-ণতিনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই নভেঘ্র তারিখে রিকেটস্‌ সাহেবের অন্গ্রহে 
ডেপুটি কালেক্টরের পদ পাইয়াছিলেন।” কিন্তু “সাহিত্যসাধক চরিতমালা' 
অন্গলারে ১৮৩৮ খ্রীষ্ঠাব্ের জানুয়ারী মাসে ঘার্দবচন্ত্র ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত 
হন। *১৮৮১ থ্রীষ্টাবের জানুয়ারি মাসে (১৩ মাঘ ১২৮১) ৮৭ বসর বয়সে 
তাহার মৃত্যু হয়।” 


৪ বহ্ধিষ উপন্াসের 


“্বস্কিমচন্জ্রের পিতা তথকাঞ্চম গৌরবর্ণ-"দীর্ধকায়-_তীস্ষবুদ্ধিমম্পন্ন_ 
মহিমা-মণ্ডিত__তেজঃপুঞ্জ পুরুষ ছিলেন।” বস্কিমচন্্র পিতাকে অত্যন্ত ভক্তি 
করিতেন। বিষয়সংক্রাস্ত ব্যাপারে পিতার প্রতি তার আস্থা শিখিল হলেও 
বঙ্কিমচন্দ্র কোনদিন পিতার অসম্মান করেননি । 

“ব্কিমচন্দ্রের মাতা সাতিশয় স্ুুলাঙ্গী ও কৃষ্কবর্ণা ছিলেন। কিন্ত এমন 
করুণামমী শাস্ত মৃতি জগতে অল্লই দৃষ্ট হয়।” ( বঙ্কিমজীবনী ) 


১৮৭০ খ্রীষ্টাব্ব নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র খন বহরমণপুরে ছিলেন, তখন তার মাতা 
পরলোকগমন করেন। মাঁতাকে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট ভক্তি করতেন । 


পাঁচ বছর বয়সে, কুল-পুরোহিত বিশ্বন্তর ভট্টাচার্ষের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র 
হাতে খড়ি হয়। তারপর তিনি গ্রামেরই পাঠশালার রাম প্রাণ সরকার নামক 
জনৈক গুরুমশায়ের কাছে আট-দশ মাস পড়াশোনা করেন। শচীশচন্দ্র এ র 
সম্বন্ধে লিখেছেন__“গুরুমহাশয়ের বিগ্ঠাবুদ্ধি সামান্য ; ষাদবচন্দ্রের অনুগ্রহের 
উপর তীহার জীবিকা কতকট। নির্ভর করিত। পাঠশালা-গৃহ যাদবচন্দ্রের 
সম্পত্ভি। পাঠশালার ইতরজাতীয় বালকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে গৃহীত 
হইলেন ।” 

এ'র সন্বন্ধে বঙ্ধিমচন্দ্রের ষে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এমন মনে হয় নী, তাই 
সপ্তীবচন্ত্রের জীবনী লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন_-“আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই 
এই মহাশয়ের (রামপ্রাণ সরকার ) শুভাগমন $ কেননা আমাকে ক, খ শিখিতে 
হইবে, কিন্ত বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক | সম্তীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের 
হস্তে সমপিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমর আট-দশ মাসে এই মহাত্মার 
হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়। মেদিনীপুর গেলাম ।” 

১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্ধে বস্কি মচন্দ্রের বয়ন যখন ছয় বছর, তখন তিনি তার পিতার 
কর্মস্বান মেদিনীপুরে যান এবং দেখানে এক ইংরাজী স্কুলে ভি হন এবং 
পড়াশোনায় অত্যন্ত দক্ষতা দেখান। মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্র পাচ বছর 
পড়াশোন। করেন। সেখান থেকে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৮৪৯ 
ষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে এক পঞ্চমবর্ধীয়। স্ন্দরী কন্যার সংগে বঙ্কিমচন্দের 
বিবাহ হয়। বঙ্কিমের বয়স তখন এগার বছর। 

বাল্যকালে বঙ্িমচন্ত্র ইংরাজী শিক্ষার জন্ত কমলাপতি ঘোষাল নামে এক 
ভদ্রলোকের সাহাষ্য পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। এ সম্বদ্ধে শ্রীকালীনাথ 
দৃত্বের স্থৃতিচারণ "বঙ্ধিমচন্্র-এ আছে--“বাইসহটার ও হাটপাড়ার দুভিক্ষ ও 
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তাহাতে অনাহায়ে মৃত ব্যক্তিদের অন্সন্ধানাস্তে বঙ্কিমবাবু সেদিন মধ্যা্ছে 
এখানকার রেজিষ্রার রায় কমলাপতি ঘোষাল বাহাঁছরের বাসায় স্নান আহারাদি 
করেন। আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করি। ঘোবাঁল মহাশয়ের 
নিবাস-_বঙ্কিমবাবুর ছগ্রামে- কাঠালপাড়ায়। উভয়ের মধ্যে কুটুম্থ সম্দ্ধ 
আছে। উভয়ের কথাবার্তার মধ্যে জানিতে পারিলাম, বঙ্ষিমবাবু বাল্যকালে 
কমলাপতিবাবুর নিকট ইংরাজী পড়িতেন।” ্ 


বালাকালে বঙ্কিমচন্ত্রের স্বভাব কিরূপ ছিল, সে সম্পর্কে তার কনিষ্ঠ ভাত। 
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন-- 

“বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেনিতেন:**। বালক দিগের 
দৌড়াদৌড়ি এবং অন্তান্ত খেল! শরীরের পুষ্টিসাধন করে-_তাহ। খেলিতেন না। 
খেলিতে ভাল লাগিত না সেইজন্ঠ দুর্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন। ""বঙ্কিমচন্দ্রের 
প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্রন্ফুটিত হইতেছিল, উহার প্রভাবে অন্থান্ত 
বালকেরা তাহাকে ভক্কি করিত, সকলে তাহার নিকট ঘে' নিতে পারিত ন1। 
তিনি কাহাকেও ভাল বলিলে তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বধিত হইত ।” 

সাড়ে এগার বছর বয়সে, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্বের ২৩শে অক্টোবর বস্কিমচন্দ্র হুগলী 
কলেজে ভি হন। তখন কলেজেও স্কুল বিভাগ ছিল। স্কুলের ছুটি ভাগ-_ 
সিনিয়র ডিভিশনে তিনটি শ্রেণী এবং জুনিয়র ডিভিশনে চারটি শ্রেণী। বঙ্িমচন্ত 
জুনিয়র ভিভিশনের প্রথম শ্রেণীর “এ” সেকশনে ভি হন। মাসিক ছৃ'টাক। 
বেতন দিয়ে পড়তেন। প্রথম বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র বাধিক পরীক্ষায় কৃতিত্ 
দেখাবার জন্য পুরফার পান। তখন জুনিয়র বিভাগের ফাইন্তাল পরীক্ষা জুনিয়ার 
স্বলারশিপ পরীক্ষা নামে প্রচলিত ছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্বের পরীক্ষাটি অনুষ্টিত 
হুয় ১৮৫৪ শ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে। বঙ্কিমচন্দ্র এ পরীক্ষা দেস এবং হগলী 
কলেজ ও তাঁর অধীনে ৭৩ জন পরীক্ষার্থার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। 
তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ষোল বছরেরও কম। 

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র মাসিক ৮ টাকা বৃত্তি লাভ করেন । 
১৮৫৬ খ্রীাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং দু'বছর 
মাসিক ২০ টাক। হিসাবে বৃতি লাভ করেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ খ্ীষ্টান্বের 
২৮শে জুন, হুগলী কলেজ থেকে ট্রান্সফারের দরখাস্ত করেন ও ১২ই জুপাই এই 
কলেজ ত্যাগ করেন। 

হুগলী কলেজে থাকাকালীন বন্কিমচন্দ্রের সাহিভাচ্চ গ্রকাশ্তে দ্বীকৃতিলাভ 


ঙ বঙ্কিম উপন্তাসের 


করে। "সংবাদপ্রভাকরে* কবিতণ রচনা ক'রে তিনি কুড়ি টাক? পুরস্কার লাভ 
করেন। দীনবন্ধু মিত্র এবং ছ্বারকানাথ অধিকারী নাঁমে অন্য কলেজের ছু'জন 
ছাত্রের সংগে কবিতাধুদ্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র আবিভভ্তত হন। এই যুদ্ধ সংবাদপ্রভাকরে 
“কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ” নামে খ্যাত। 

হুগলী কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ক+লকাতায় প্রেসিডেক্সী 
কলেজে আইন পড়ার জন্ত ভি হলেন। কাটালপাড়া। থেকে ঘাতায়াতের 
অন্থবিধার জন্য কলকাতায় বাড়ীভাড়! করলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাত। 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে এন্ট্রাঙ্স পরীক্ষার প্রবর্তন হল। বঙ্িমচন্দত্র প্রেসিভেন্সী কলেজের 
আইনবিভাগ থেকে এই পরীক্ষা! দ্রিলেন। সেবার ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দেন। 
তার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫ জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হন। 
থঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 

পরবৎসর ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মামের প্রথম।্কে ক*লকাতা। বিশ্ব- 
বিচ্ালয়ে সর্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষার প্রব্তন হল। সেবার ১০ জন ছাত্র পরীক্ষা 
দ্িলেন। কিন্তু কেউ সববিষয়ে পাশ করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও যছুনাথ 
বন্থ নামে অন্ত একজন পরীক্ষার্থী ৫টি বিষয়ে কুতিত্থের সংগে উভীর্ণ হন। কিন্ত 
14670051210 10081 9০1572০6১,এ অনধিক সাত নম্বর কম পেয়ে ফেল 
করেন। এই বিষয়ের পরীক্ষক ছিলেন 17: চ২৪ড৭, 4৯,700, 1), 10. | 
কিন্ত সিনেটের অধিবেশনে এ'দের সাত নম্বর অতিরিক্ত দিয়ে পাশ করিয়ে 
দেবার ব্যবস্থা করা হয়। 

বি.এ. পরীক্ষার পরও "ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেছে আইন 
পড়েছিলেন । তারপর চাকুরীলাভ করে তিনি অন্ত্র গমন করেন। কিন্তু 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাবকের জানুয়ারি মাসে বি.এল. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তিনি তৃতীয় 
স্থান অধিকার করেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টান্ধের ৭ই আগস্ট তারিখে ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের পদে 
নিযুক্ত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ চাকুরীজীবনে যে বিভিন্নস্থানে নিযুক্ত হয়ে 
ছিলেন তার তালিকণ “সাহিত্যসাধক চরিতমাল1” থেকে উদ্ধৃত কর) হল। 


স্থান স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ নিয়োগের তারিখ 
যশোহর ভেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ১৮৫৮১ ৭ আগস্ট 
কলেইর 


নেগুয়া এঁ ১৮৬০১ ২১ জানুয়ারি 


উপাদান বিচার 


শী 


স্থান স্থায়ী ব। অস্থাম্ী পদ নিষ্মোগের তারিখ 
( মেদিনীপুর ) এ (৫ম শ্রেণী) ১৮৬০) ৭ নভেম্বর 
খুলনা ডেপুটি স্্যাজিষট্রেট ও ডেপুটি ,₹৬০১ ৯ নভেঙ্গর 
কলেক্টর 
ছুটি £ ব্যক্তিগত কাজে ২* সেপ্টেম্বর .৮৬১ হইতে ১৫ দিন। 
এ ১৮৬১১ ৫ অক্টোবর 
এ ( ধর্থ শ্রেণী) ১৮৬৩) ১৩ জানুয়ারি 
বারুইপুর (২৪ পরগণা) এ ১৮৬৪১ ৫ মার্চ 
এ ( অস্থায়ী ) ১৮৬৪১ ২৪ অক্টোবর 
ডায়মগুহারবার 
এ (ওয় শ্রেণী) ১৮৬৬, ৫ মার্চ 
ছুটি ঃ অন্ুস্থতাঁবশতঃ ২২শে জুন ১৮৬৬ হইতে ১ মাস ১৬ দিন 
এ ১৮৬৬, ৭ আগস্ট 
গভর্ণমেণ্ট আমলাদের বেতন-নির্ধারণ জন্ত কমিশনের কাঁজ ১৮৬৭, ৩১ মে 
এ (অস্থায়ী ) ১৮৬৭, ১৪ আগস্ট 
আলিপুর, ২৪ পরগণ! 
ছুটি ঃ ব্যক্তিগত কাজে ৫ জুন ১৮৬৯ হইতে ৬ মাস 
এ ১৮৬৯, ৫ ডিসেম্বর 
মুশিদাঁবাদ এ ১৮৬৯, ১৫ ডিসেম্বর 
এ (২য় শ্রী) ১৮৭০১ ২৫ নবেম্বর 


বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পার্সন্তাল আযাসিষ্টাণ্ট ( অস্থায়ী ) 
১৮৭১, ২৫ এপ্রিল 
এ ১৮৭১১ ২৮ মে 

মুশিদাবাদে কলেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্তি ১৮৭১১ ১০ জুন 
ছুটি ঃ বিনমগ্জুরিতে দুই ধিন-_-১৭ ও ১৮ এপ্রিল ১৮৭৩ 
ছুটি; অন্ুস্থতাবশতঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪ হইতে ৩ মাস 

বারাসত (২৪ পরগণ! ) এ ১৮৭৪১ ৪ মে 
মালদহে রোড-সেস কার্যে (অস্থায়ী ) ১৮৭৪, ২৫ অক্টোবর 
ছুটি ঃ অন্থঙ্থতাবশতঃ ২৪ জুন ১৮৭৫ হইতে ৮ মাস ২৬ দিন 

হুগলী এ ১৮৭৬, ২* মার্চ 


এ বঙ্কিম উপন্যাসের 


স্থান স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ নিষ্বোগের তারিখ 

ছুটি: অন্স্থতাবশতঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯'হইতে ১১ দিন 
হুগলী ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ও ডেপুটি ১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি 

কলেক্টর 
এ এবং বর্ধমান-ডিবিসন ১৮৮০) ৬ নবেস্বর 
কমিশনারের অস্থায়ী 
পর্সান্থাল আযাসিষ্টাণ্ট 
হাবড়া এ ১৮৮১১ ১৪ ফেব্রুয়ারি 
কলিকাতা বেঙ্গল গভর্মেণ্টের আযাসিষ্টাপ্ট ১৮৮১১ ৪ সেপেম্বর 
সেক্রেটারী ( অস্থায়ী ) ডেপুটি 
ম্যাজিষ্রেট ও ডেপুটি কলের 

আলিপুর ২য় শ্রেণী (অস্থায়ী) ১৮৮২, ২৬ জাহুয়ারি 
(২৪ পরগণ। ) 
বারাসত এ (») ১৮৮২, ৪ মে 
আলিপুর এ €( ») ১৮৮২১ ১৭ মে 
(২৪ পরগণ। ) 
জাজপুর (কটক) এ ( * ) ১৮৮২১ ৮ আগস্ট 
হাবড়া এ ১৮৮৩১ ১৪ ফেব্রুয়ারি 

ছুটি £ প্রিভিলেজ লী ২০ নবেদ্বর ১৮৮৩ হইতে ১৩ দিন 

এ (১মশ্রেণী) ৮৮৪, ১ নবেদ্বর 

বিনাদহ (ষশোহর ) এ ১৮৮৫১ ১ জুলাই 

ছুটি £ অন্স্বতাবশতঃ ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ হইতে ৩ মাস 
ভদ্রক (কটক) এ (অস্থায়ী ) ১৮৮৬১ ১৭ মে 
হাবড়া এ ১৮৮৬, ১* জুলাই 

ছুটি £ ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ হইতে ৬» যাস 
মেদিনীপুর এ ১৮৮৭) ১৯ মে 

ছটিঃ বিন'-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২০ দিন 
আলিপুর এ ১৮৮৮, ১৬ এপ্রিল 
( ২৪ পরগণ! ) 


ছাট ঃ প্রিভিলেঞ্জ লীভ ৩১ মার্চ ১৮৯* হইতে ১ মাস ১৭ দিন 


'উপাদান বিচার রী 


অবসরগ্রহণ__১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১। 

বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্থদীর্থ ৩৩ বছরের কর্মজীবন যেমন বৈচিজ্ঞযময়, তেমনি 
ফলপ্রস্থ। এই চাকুরী-জীবনই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার কাঁল। কর্মময় 
জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার সাহিত্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা 
চিন্তার বিষয়। চাকুরী উপলক্ষে তিনি অত্যস্ত দৃঢ়তা ও চরিত্রবলের পরিচয় 
দিয়েছেন। নিংসঙ্কোচে তিনি অন্ায়ের প্রতিবাদ করেছেন। কোন কোন 
উদ্দারচেতা উচ্চপদস্থ ইংরাজের কাছ থেকে তিনি যেমন প্রশংসা অর্জন করেছেন, 
তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধিতাও পেয়েছেন | মোটের উপর বস্কিমচন্্ 
ওপর ওয়ালার খুব খুশী করতে পারেননি। তাই যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা 
সত্বেও তিনি কোনদিন ম্যাজিষ্রেট হতে পারলেন না। 


প্রথম কর্মোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যশোহরে গেলেন। সেখানে থাকাকালীন 
১৮৫৯ ্রীষ্টাব্ের শেষদ্দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্বীবিয়োগ হয়। প্রথম] পত্বীর মৃত্যুতে 
বঙ্কিমচন্দ্র সাতিশয় দুঃখিত হন। পুনরায় তার বিবাহ করার ইচ্ছা ছিল না। 
কিন্তু পিতা-মাতার অনুরোধে ১৮৬* খ্রষ্টাবের জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত 
চৌধুরী-বাঁড়ীর কন্া রাঁজলন্দ্বী দেবীকে বিবাহ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্ত্রী 
তার মৃত্যুর পরও বেঁচেছিলেন। এর গর্ভে বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি কল্টাসস্তান 
জন্মে। তাঁদের নাম শরৎকুমারী, নীলাজকুমারী ও উৎপলকুমারী। এর মধ্যে 
শরৎকুমারীই দীর্ঘজীবি। এ'র সংগে রাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। 


১৮৬৫ হীষ্টাবে বঙ্কিম-পরিবারে সাংসারিক নানা গোলষোগের হুত্রপাত হয়। 
এই গোলযোগের বিস্তৃত ইতিহাস জানা যায় নি। এই সময় যাঁদবচন্দ্র উইল 
ক'রে কাটালপাড়ার বাড়ী মধ্যমপুত্র সপ্লীবচন্্র ও কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্্রকে দেন । 

১৮৭২ খ্রীষ্টাবধে ( বৈশাখ ১২৭৯) কঃলকাঁতার ভবানীপুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 
সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকা শুধু বাংলা-পাহিত্য 
অগতেই নয়, বঙ্িমচন্দ্রের সাহিত্যলাধনাতেও এক ষুগাস্তর আনয়ন করে। 

চাকুরী থেকে 'অবসর গ্রহণের পর বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতার বাড়ীতে অবস্থান 
করেন। 

«১৮৯৪ ত্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সর্ময়ে তাহার বন্ুযূত্র রোগ 
'অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায় । তিনি শয্যাশাযী হইয়া পড়েন) ২৩ দিন সংঘাতিক 
ন্ত্রণা ভোগ করিয়া €ই এপ্রিল হইতে তিনি জানশৃন্ত হইয়া পড়েন। পরে 
আন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, কিন্ত বাকরোধ হইয়্াছিল। ৮ই এপ্রিল (২৬ 
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চৈত্র ১৩০৯ ) বেল তিনটা ২৫ মিনিটের সময়' তাহার মৃত্যু হয়। তাহার 
ভ্রাতুদ্পুক্র (শ্তামাচরণের পুত্র ) কৃষ্ণবাবু মুখাগ্নি করেন।” (সাহিত্যমাধক 
চরিতমালা )। 

বাল্যকালে বহ্কিমচন্্র দুর্বল ছিলেন। যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র দৃগ্ততেজসম্পন্ন 
পুরুষ ছিলেন। মাথায় চেরা সিঁথি, স্থপুষ্ট গৌফ, চাপা ঠোঁট এবং উদ্যত 
নাসিকায় দৃঢ়তার ভাব। গ্রৌঢ়ের বঙ্কিমচন্দ্র খষিতুল্য। তখন তাঁর গোঁফ 
ছিল না। ফলে সমগ্র মুখমগ্ডলটি মৌমতার নিদর্শনরূপে বিরাজ করত। 
রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা -বর্ণনায় বস্কিমের বিশিষ্ট যৃততির কথা 
বলেছেন--“আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন ।” 


“বঙ্কিমবাবু “সৌথীন* ছিলেন। তাহার আশেপাশে সবই বেশ পরিপাটি, 
পরিচ্ছন্ন, সাজানো দেখিতাঁ। আগোঁছালো, বিশৃঙ্খল কিছু চোখে পডিত না। 
বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলািতা বা বাবুগিরি ছিল না কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও 
পারিপাট্য ছিল। বাডিতেও বস্কিমবাবুর পিরানের বুকের বোতামের ছু” একটা 
খোলা দেখি নাই। শেষ বয়সে বঙ্কিমবাবু দাড়ী গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন ; 
প্রত্যহ কামাইতেন। পরামাণিকের অনুপস্থিতির পরিচয় বন্কিমবাবুর মুখে 
কখনও দেখিয়াছি, এমন ত মনে হয় না। সোনার চশমাখানি ঝকৃু ঝকৃ চকু 
চকু করিত। খাপখানিও সেইরূপ। ঘরের আসবাব স্থ্বিন্তস্ত পরিচ্ছন্ন। 
টেবিলে দৌয়াঁত, কলম, কাগজপত্র, কেতাব প্রভৃতি যথাস্থানে স্থুরক্ষিত, 
কোথাও এক বিন্দু ধূলি নাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়৷ কলমটি মুছিক্বা! ষথাস্থানে 
রাখিয়। দিতেন । গুড়গুড়িটি মাজা, নলটি ধোঁয়। মোছ। ; মুরলী বড় কলিকায় 
“তাওয়াঃ দিয়! উৎকুষ্ট সুরভি মিঠে তামাক সাঁজিযা] দিত। বহ্কিমবাবু বেশ 
থিতাইয়৷ জিরাইফা, ধীরে ধীরে তামাক টানিবার আয়াস ভোগ কঠ্তেন। 
বাড়ীতে ঢুকিলে ঘরের চারিদিকে চাহিলে মনে হইত, কোথাও কোন 
বিশৃঙ্খল! নাই ।৮ 

সাহিত্যেও বঙ্কিমবাবুর 'মৌখীনতা'র পরিচয় পাই। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যের 
কবি ছিল্নে। তাহার কল্পনায় সৌন্দর্য, রচনায় সৌন্বর্ধ, বাক্য-বিন্তাসে সৌন্দর্য, 
শব্ধ চয়নে সৌন্দর্য । তাহার আদর্শও সৌন্দর্য। তাহার অনেক ক্ষুদ্রস্থটির 
প্চনারীতি” খুব সৌখীন। ( বঙ্কিমচন্দ্রঃ হরেশচন্দ্র সমাজপতি )। 

“লেখক বঙ্ধিমকে অনেকেই জানেন, কিন্ত মানুষ বস্কিষটি সকলের পরিচিত 
নহেন। তাহার হরদয়ের চারু শোভা সকলের বিদিত নহে। মাতাপিতার, 
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প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা। ও ্যায়ান্রাগ তাহার হৃদয়ের উজ্জল 
অলঙ্কারক্ষপ ছিল। তোষামোদদ ও অযথা গ্ততিবাদে রাজপুরুষগণের 
মনোরঞ্জনে তিনি চিরকাল সমভাবে ঘ্বণা ও অনাস্থা প্রকাশ করিতেন, এজন্য 
তিনি ছুই একবার ছুই একজন উদ্ধত-ম্বভাব দাম্ভিক রাজকর্মচারীর একাস্ত 
অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন তাহাতেও তাহার স্বাধীনতা ও সাহিত্যান্ুরাগ 
খর্ব হয় নাই। ন্যায়-বিচার ও কার্য বিচক্ষণতা। প্রভাবে তিনি কি স্বদ্দেশীয় 
কি বিদেশীয়, সকলেরই সমানভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়াছিলেন । 

তিনি চিরদিন নির্ভয়ে ও অনঙ্কোচে উদ্ধার মত প্রকাশে আনন্দ অনুভব 
করিতেন ।..'বন্ধুর প্রতি তাহার অকৃত্রিম অন্থরাগ ও গভীর ভালবাসা ছিল। 
,*অপরিচিত লোকের প্রতিও তিনি কখনও বিনয়, নম্রতা ও সদ্ধাবহার প্রদর্শনে 
কুষ্ঠিত হন নাই। নকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন ও গুণীর প্রতি সমাদর ও 
সম্মান গ্রকাঁশ উহার চরিত্রের গার একটি প্রধান গুণ ছিল।” (বঙ্কিমচন্দ্র £ 
বিজয়লাল দত্ত )। 

বঙ্কিমচন্দ্র যে রাগী ছিলেন এবং নিয়মের কোন ত্রুটি হলেই রাগে অধীর হয়ে 
উঠতেন, তার পরিচয় শচীশচন্দ্র “বঙ্কিম-জীবনী”তে দিয়েছেন | 

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের এই যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাঁদ অলোচিত হল, তা থেকে 
মাহুষ বন্কিমচন্দ্রের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাবে না। তবুও এর মধ্য থেকেই 
আমর! বঙ্কিম-উপন্থাসে লেখকের ব্যক্তিজীবনের প্রক্ষেপ কতখানি ঘটেছে তা। 
নির্ণয় করার চেষ্টা করব। 

বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ উপন্তানই ভার চাকুরী জীবনে রচিত। তাই 
প্রথমেই আমর) দেখে নিতে চাই কোন্‌ উপন্থামটি তিনি কোন্‌ স্থানে থাকা- 
কালীন রচনা করেছেন । নীচে এই'ভাবে একটি তালিক? গ্রস্তত কর। হল। 


গ্রন্থের নাম রচনাকালীন স্থান সামধ্িকপত্রে গ্রন্থাকারে 
ও কাল প্রকাশকাল প্রকাশ কাল 


ও নাম 
১। ছুর্গেশনন্দিনী খুলন। ও বারুইপুর ৮ ১৮৬৫ খ্রীঃ 
১৮৬২-১৮৬৪ খ্রীঃ 
২। কপালকুগুল৷ পরিকর্পনা-_নেগুয়। ১৫ ১৮৬৬ খ্রীঃ 
১৮৬০ খ্ীঃ রচন। 4 


-_-বারুইপুর 


১২ 


গ্রচ্ছের নাম 


৩। মুণালিনী 
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৫ | ইন্দিরা 
৬। যুগলাঙ্গুরীয় 
৭। চন্দ্রশেখর 


৮| রজনী 


৯ কৃঞ্চকাস্তের 


১০। রাজসিংহ 


১১। আনন্দমঠ 


বন্বিম উপন্তাদের 


রূচনাকালীন স্থান সান্মম্মিকপত্রে গ্রন্থাকারে 
ও কাল প্রকাশকাল প্রকাশ কাল 


বারুইপুর ও আলি- 


পুর ১৮৬৭ আগস্ট 
--+১৮৬৮ জুন 
মুশিদাবাদ 


এ 


এ 


১৮৭৩ গ্ীঃ-এ 
রচনা স্থরু 
১৮৭৪ খ্রীঃ 
বারাসত? 


১৮৭৫ শ্বীঃ-এ জুন 
থেকে ৮ মাস 
কাটালপাড়ায় 
থাকাকালে 


হুগলী 


হুগলী 


ও নাম 
৯৫ ১৮৬৭৯) ১০ই নভে, 


বঙ্গদর্শন, ১২৭৯ ১৮৭৩, ১জ জুন 
সালের বৈশাখথেকে 

ফান্ধন 

১২৭৯ সালের ১৮৭৩ ২৫শেআগস্ট 
ঠচত্রের 'বঙ্গদর্শন” 

১২৮০ বৈশাখ ১৮৭৩,২৫শে আগস্ট 

বঙ্গদর্শন 

শ্রাবণ ১২৮০ থেকে ১৮৭৫, ১লা জুন 
ভাব্র ১২৮১ “বঙ্গদর্শন 

আশ্বিন থেকে চৈত্র ১৮৭৭, র জুন 
১২৮১, বৈশাখ ও 

ভাদ্র থেকে অগ্র- 

হায়ণ ১২৮২ 'বলদর্শন' 
পৌষ থেকে ফাঁন্ধন ১৮৭৮,২৯শে আগস্ট 
১২৮২ “বঙগদর্শন? 

বৈশাখ থেকে মাঘ 

১২৮৪ বঙগদর্শন' 

(সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত) 

চৈত্র ১২৮৪ (১৮৭৮ ১৮৮২১ ৪ ফেব্রু. 
গ্রঃ) থেকে ভাত্্র 

১২৮৫ বেহদর্শন? 


চৈত্র ১২৮৭ থেকে ১৮৮২১ ১৫ই ডিল, 
আশ্বিন ১২৮৮ 

“বঙ্গদর্শন, বৈশাখ 

জ্যোষ্ঠ ১২৮৯ 'বঙ্গদর্শন 
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গ্রচ্ছের নাম রচনাকালীন স্থান সামস্িকপত্রে গ্রন্থাকারে 
ও কাল প্রকাশকাল প্রকাশকাল 
ও নাম 
১২। দেবী ১৮৮২ খ্রীঃ ৮ই পৌষ থেকে চৈত্র ১৮৮৪, ২০ মে 
চৌধুরাণী আগস্টের পর ১২৮৯-_-(বজদর্শন*, 
জাজপুর ( কটক ) কাতিক থেকে মাঘ ১২৯-_- 


«বঙ্গদর্শন (মাত্র ২য় 
খণ্ড পর্বস্ত প্রকাশিত) 


১৩। রাধারাণী ১৮৭৫ খ্াঃ ২৪শে কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৮৮৬, ২৫ জুন 


জুনের পর কাটাল- ১৮৭৫ খ্রীঃ “বঙ্গদর্শন 
পাড়ায় 


১৪। সীতারাম ১৮৮৬) ১০ই জুলাই শ্রাবণ ১২৯১ থেকে ১৮৮৭১ ৪ মাঁচ 
থেকে- হাগুড়। মাঘ ১২৯৩ (মাঝে 


কয়েক সংখ্যা বাদ ) 
--প্রিচারত | ৮ 


'দুরগেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্র তথ1 বাংলা সাহিতোর প্রথম উপন্তান। 
এস্থটির রচনাকাল ১৮৬২ খ্রীঃ থেকে ১৮৬৪ ঘ্বীঃ বলে অনুমিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 
বয়স তখন ২৪ থেকে ২৬ বৎসর । তিনি তখন খুলন। 
জেলার হাকিম। সেখানে তিনি নববিবাহিতা কিশোরী 
পত্ীকে সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন। খুলনা তখন যশোহরের অধীনস্থ একটি 
মহকুমা । সেইখানকার পরিবেশ তখন অশাস্ত। একদিকে নীলকর অত্যাচার, 
অন্যদিকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব। বঙ্কিমচন্দ্র দূঢ হাতে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ 
করলেন। দুরধর্ধ নীলকর মরেল সাহেবকে দর্মন করলেন। কিন্তু সেখানে 
“ছুর্গেশনন্দিনী” রচন! বেশিদুর অগ্রসর হয়নি। মাত্র কয়েকটি পরিচ্ছেদ রচিত 
হয়। তারপর তিনি ১৮৬৪ খ্বীং-র €৫ইমার্চ ২৪-পরগণার বারুইপুরে বদলী 
হয়ে এলেন। এইখানে তিনি “ছুর্গেশনন্দিনী* শেষ করলেন । সেই সময়ের 
বঙ্কিম-মানসের বর্ণনা দিয়েছেন কালীনাথ দত্ব-_ 

"বারুইপুরে বদলী হইয়।৷ আসিবার পর তিনি আবার এ অসমাপ্ত রচনায় 
( হুর্গেশনন্দিনী ) হাত দিলেন। এজলামে আসেন, বসেন, মামলার বিবরণ 
শোনেন, কিন্তু এই সময়ে তাহাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখ। যাইত। এমন কি, 
সাক্ষীর এজাহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে 


ছুগেশনন্দিনা 


১৪ বঙ্কিম উপন্যাসের 


অন্তরমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাল পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যত্তরে 
৪0 £0010--এ প্রস্থান করিতেন, চিহ্নিত 'বিষক়্টি লিপিবদ্ধ ন। করিয়। 
এজলাসে ফিরিতেন না।” 

দৈনন্দিন জীবনযাক্রার এনক্নপ ব্যস্ততা ছিল বলেই বৌধ হয় তিনি 
ছুগেশনন্দিনী” উপন্থানে [২০17৩£ গ্রহণ করবার জন্য একটু বেশি “রোমার্টিক' 
হয়ে পড়েছেন। 

গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীঃ-র মার্চ মাসে। “ছুর্গেশননিনী'র 
প্রথম সংস্করণের আখ্যাশত্রটি এরূপ-_-“হূর্গেশনন্দিনী |/ইতিবৃত্ত-যুলক উপন্যাস । 
/শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/ প্রণীত/কলিকাতা। |/মুজাপুর, অপর সরকিউলর রোড, 
নং ৫€৮1৫/বিষ্ভারত্ব যন্ত্র ।/ইং ১৮৬৫/যুল্য__-১-এক টাক 1/ 

বর্তমান বিজ্ঞান কলেজের পাঁশে এই প্রেস অবস্থিত ছিল। এর মালিক 
ছিলেন বিষ্ঠানাগরের বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব। 


“হুর্গেশনন্দিনী'র উৎসর্গপত্রটি এরূপ ছিল-_“জ্ো্টাগ্রজ/শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাঁচরণ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশিয়ের/শ্রীচরণে এই গ্রস্থ উপহার শ্বর্ূপ অর্পণ করিলাম ।” 


ছুর্গেশনন্দিনী” প্রকাশের পূর্বে একটু ইতিহাস আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি- 
জীবনের মংগে ঘটনাটি অঙ্গীভূত বলে আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। 
পুশ্ুকখানি প্রকাশ করবেন কিন। তা নিয়ে বঙ্ধিমের মনে দ্বিধার অন্ত ছিল না। 
তাই তিনি প্রথমে কাটাঁলপাড়।ব বাড়ীতে কয়েকজনের সম্মুখে পাুলিপি পাঠ 
ক'রে শোনান। এদের মধ্যে ছিলেন তার ছুই অগ্রজ ও ভাটপাড়ার কয়েকজন 
পণ্ডিত। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই পাঠের বর্ণনা করেছেন-__ 


“এক সময়ে বড়দিনের কি মহরঙ্জের ছুটীতে আমার মনে নাই, অনেক 
ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত উভয় মশ্প্রদায়ের 
লোকই ছিল। ভাটপাড়ার পগ্ডিতগণও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার হস্যলিখিত 
ভুর্গেশনন্দিনী' তাহাদের নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশবে 
বসিয়। শুনিতে লাগিলেন ; কেহ এ ঘরে প্রবেশ করিলে শ্রোতৃগণ বিরক্ত হুইয় 
উঠিতেছিলেন।.."শ্রোতার্দিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিফেনভোগী ছিলেন) 
মুহুমুহঃ তাহাদের তামাক আবশ্তক হইত ; তাহার তামাক ডাঁকিতে ভুলিয়। 
গেলেন ।...একজন প্রাচীন ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়ু! বলিতেছেন, 
“আ। মরি, আ মরি ! কি বক্ৃতাই করিতেছেন ।' এইবরূপে ছুইদিনে গল্পপাঠ 
শেষ হইল ।” (বৃদ্ধিমপ্রসঙ্গ £ ৭০-৭১ পৃ )। 


"উপাদান বিচার ১৫ 


এই পাুলিপি তিনি হৃথ্যাত সমালোচক ক্ষেত্রনাঁথ ভট্টাচার্য ও ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের জামাতা তারাপ্রলাদ চট্োপাধ্যায়কেও পড়তে দিয়েছিলেন। 
ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন--“তোমার লিখবার শক্তি আছে কিন্ত এ বই 
এখনই ছাপিও না। তবে তুমি লিখে যাও|” বঙ্কিমচন্দ্র ছুই অগ্রজ গ্রন্থ- 
খানিকে প্রকাশের অযোগ্য বলে মন্তব্য করেছিলেন। 


এমনিভাবে নিন্দা ও প্রশংসার মধ্যে বন্ধিমের “ছুর্গেশনন্দিনী” বের হল। এই 
গ্রন্থ প্রকাশের পরও কম সমালোচন। হল না। মোট কথা, বাংল। সাহিত্যে 
একট! আলোড়ন পড়ে গেল। 


ছুরেশিনন্দিনী'র কাহিনীটি নাকি গল্পাকারে বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল। 
বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেবেলায় এই গল্পটি তার মেজঠাকুরদা! জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 
সুখে শুনেছিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণন। এরূপ £- 


“আমাদের খুল্পপিতামহ এক শত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জীবিত 
ছিলেন।-..ঠাহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহ! 
শুনিতাম তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অন্তর্গত , উহ। প্রায়ই বঙ্গের যুদলমান 
রাজত্বেষ অবসানের কথা-তাহার নিকট বঙ্কিমচন্ত্র প্রথম গড়মান্দারণের 
ঘটন। শুনিয়াছিলেন ; যদিও এ ঘটনা! আকবর শাহা বাদশাহের সময় 
ঘটিযাছিল, তাথাঁ5 তিনি উহা! জানিতেন। সেকালের প্রাচীনের। মুসলমান 
বাধশ[হদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজঠাকুরদাদার 
মধ্যে মধ্যে বিষুপুব অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও 
বিষ্ণপুরের মধ্যস্থিত। এ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্তামের ন্যায় লোঁক- 
সুণে কিন্বদস্তীরূপে চলিয়া! আমিতেছিল। মেজঠাকুরদা উহ। এ স্থানে শুনিয়া- 
ছিলেন, এবং মান্দারণে জমিধারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। 
তাহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িস্তা হইতে পাঠানের। মান্দারণ গ্রামের 
জমিদারের পুরী লুঈপাট করিয়। তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ও কন্তাকে বন্দী করিয়া 
লইয়। যায়, রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাহাদের সাহাধ্যার্থে প্রেরিত 
হইয়। বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে 
শুনিয়াছিলেন।” ( বঙ্কিমপ্রসঙ )। 

কেবলমাত্র খুল্পপিতামহর নিকট কাহিনী শুনেই বঙ্কিমচন্দ্র “হূর্গেশনন্দিনী'র 
পটস্ুমি নিবাচন করেননি, এই স্থানে তিনি নিজে গিয়ে গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখে 
এসেছিলেন । উপন্যাসের প্রারভেই বঙ্কিমচন্দ্র েক। স্বীকার করেছেন। 


১৬ - বিষম উপন্তামের 


এখনো! এই গড়-মান্দারণ স্থান আছ |. পূরমপুর্ষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
জন্মস্থান কামারপুকুরের অদূরেই গড়-মান্দারণ 'অবস্থিত। এখানে আসতে হলে 
হাওড়া স্টেশন থেকে বৈহ্যতিক ট্রেনে প্রথমে তারকেশ্বর যেতে হবে। তারপর 
বালযোগে আরামবাগ হয়ে কামারপুকুর | কামারপুকুর চটাতে নেমে কীদিকের 
পাকা রাস্ত। ধরে কিছুটা গেলেই মাঠের মধ্যে দেখা যাবে গড়ের উচু মাটির 
টিবি। স্থানটি বর্তমানে বনজঙ্গলে আঁকীর্ণ হয়ে আছে। গড়ের পাঁশ দিয়ে 
আমোদর নদী চলে গেছে এ কের্বেকে। গড়ের অদুরেই রয়েছে মান্দারণ গ্রাম । 
গ্রামটি মুলসমানপ্রধাঁন এবং অধিকাংশই দরিপ্রশ্রেণীর লোকের বাঁস। গড়ের 
মধ্যে ইতস্ততঃ কিছু ইট-পাথর ছড়ানে। থাকলেও) কোন প্রাসাদের চিহ্ন বর্তমান 
নেই। একটি কবরথান| বা লমাধি আছে। লোকে বলে এ সমাধি বড় খ'। 
গাজীর | অদূরে মান্দারণ গ্রামে আর একটি সমাধি আছে। লোকে বলে, সেটা 
ছোট খঁ| গাজীন। এর! যে কে ছিলেন, তার কোন হদিশ পাওয়। যায় না। 


বঙ্কিমচন্দ্র উপন্তাসেব মধ্যে গড় মান্নারণের এপ বর্ণনা দিয়েছেন_-“ষে 
পবে বিষুপুর প্রদ্দেশ হইতে জগংপিংহ জাহানাবদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, 
সেই পথেব চিহ্ু অগ্যাপি বর্তমান আছে। তাহার কিঞ্িৎ দক্ষিণে মান্দারণ 
গ্রাম । মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্টবশালী নগর 
ছিল। যে রমণীর্দিগের সহিত জগৎসিংহের মন্দির-মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাহারা 
মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া এই গ্রামাভিমুখে গমন করেন। 


গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রা১ীন ছুর্গ ছিন, এই জন্তই তাহার নাম গড 
মান্দারণ হইয়া থাকিবে । নগরমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত; এক স্থানে 
নদীর গতি এতাদৃশ বক্রত। প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তত্বার! পার্শস্থ এক খণ্ড জ্রিকোণ 
ভূমির ছুই দিক বেহিত হুইয়াছিল ; তৃতীয় দিকে মানবহস্তনিখাত এক গড় 
ছিল $ এই ভ্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অগ্রদ্দেশে যথায় নদীর বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, 
তথায় এক বৃহৎ দুর্গ জল হইতে আকাশপথে উখ্থান করিয়। বিরাজমান ছিল। 
অট্রানিক। আযুলগিরঃ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ প্রস্তরনিমিত ; ছুই দ্দিকে প্রবল নদী প্রবাহ 
দুর্গধুল প্রহত করিত। অগ্যাপি পর্যটক গড়মান্দারণ গ্রামে এই আয্মাগলজ্ঘ্য 
দুর্গের বিশাল তূপ দেখিতে পাইবেন; ছুর্গের নিম্ন ভাগমাত্র এক্ষণে ব্মান আছে, 
অট্রালিক। কালের করাল স্পর্শে ধুলিরাশি হইয়। গিয়াছে; তছৃপরি, তিস্তভিড়ী, 
মাধবী প্রস্ততি বৃক্ষ ও লতানকল কাননাকারে বহুতর তুজঙ্গ ভন্নুকাদি হিংস্র 
পশ্তগণকে আশ্রয় দিতেছে । নদ্দীপারে অপর কয়েকটা! দুর্গ ছিল ৭” 


উপাদান বিচার ১৭ 


বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংগে কল্পনার উপাদান মিশিসে 
“ুর্গেশনন্দিনী'র এক রোম্যার্টিক পটভূমি গড়ে তুললেন । 

শৈলেশ্বরের মন্দিরেরও একটি বাস্তব ভিত্তি আছে ব'লে মনে হয়! 
গডমান্দারণেব অদূবে কাঠালী গ্রামে এখনো! একটি মন্দিরের ভিত্তি বর্তমান । 
লোকে তাকেই শৈলেশ্বরের মন্দির বলে জানে । পার্ছেটএকটি কুঁড়ে ঘবে শিব 
আছে। শিবলিঙ্গটি কালো পাবরের। সাম্ননে ত্রিশূল পৌতা। অথচ 
বঙ্ধিমচন্দজ্রের বর্ণনায় শৈলেশ্বব শিবটি শ্বেতবর্ণ। 

হারাধন দত্ত মহাশয়ের মতে, মেদিনীপুর জেলার উন্তরা*শে অবস্থিত 
নেডাদদেউলের শিবধুতিই বঙ্কিম-বণিত শৈলেশ্বর শিব। আবার, শ্রীযুক্ত 
তারকনাধ বিশ্বাস লিখেছেন, “তা হ] সম্ভব নহে, কেনন। নেড়াদেউল মান্দারণ 
হইতে ৭৮ ক্রোশ দূরে । বিমলা, বীরেন্দ্রসিংহের নিট হইতে বিদায় লইয়! 
দিগগজের সঙ্গে রঙ্গ সমাপন করিয়া, পদব্রজে কি ৮ ক্রোশ যাইয়া আবার 
৮ ক্রোশ ফিরিয়া আমিতে পারেন? সম্ভবতঃ সে শিবলিঙ্গ নাই। মুগলমান- 
দ্রিগের আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে ।” 

(বস্কিমবাবুবর জীবন কথা-_তাঁরকনাথ গ্রস্থাবলী ) 

ছুর্গেশনন্দিনী'র রোমান্সবসবর্ণনায় বঙ্কিমেৰ নব-বিবাহিত জীবনের 

বোমার্টিক আবেশ ছায়াপাত করেছে বলে অনুমান হয়। 


কানা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্তাস। গ্রস্থবর প্রকাশকাল 

সংবৎ ১৯২৩ অর্থাৎ ১৮৬৬ এ ষ্টার শেষভাগ | কলকাতার 
নৃতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্র এই 
গ্রন্থটি তার মেজদা] সগ্ীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। 

“কপালবু.গুল।' উপন্তাসের পটস্মি মেদিনীপুর । অনেকেই অনুমান করেন, 
বঙ্কিমচন্দ্র যখন নেগু য়াতে কাজ করতেন তখনই এই গ্রস্থ-পরিকল্পনার কারণ 
ঘটে। সে ১৮৬০ স্্ীষ্টাব্ের কথা। পূর্নচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র 
যখন নেগুয়াতে ছিলেন তধন মাঝে মাঝে এক কাপালিক সন্যাপী তার সংগে 
দেখা করতেন। সেই সন্্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণ! হয়েছিল যে, তিনি 
সমুদ্র তীরবত্তা কোন বনে বাস করেন। 

মেদিনীপুরে বাসকালে সন্যাপী ও প্রেতের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটন! নিযে 
বহু কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল। তন্মধ্যে ব্লিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুহন্দর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখ। নব-পর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র ১৩১৮ সালের কাতিক সংখ/য়ি 

্‌ 


কপালকুগুলা 


১৮ ব্ষিম উপন্যাসের 


"্বঙ্কিমচরিত ( নিশীথে প্রেতিনী দর্শন )" শীর্ষক প্রবন্ধ ও পরে তার বিস্তৃত বপ 
১৩৩১ সালের ২৫শে মাঘ “সচিত্র শিশিরে “নিশীথ রাক্ষপী' নামে প্রকাশিত 
এবং ১৩৩১ সালের ১০ই শ্রাবণ 'িচিত্র শিশিরে? “কপালকুগুলার ইতিবৃত্ত? গ্রবন্ধ 
উল্লেখষোগ্য। 


এ সম্বন্ধে প্রচলিতন্ীনগন্পের সারবতত। বিষয়ে শ্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে। 
তবে বঙ্কিমের জীবনে যে সন্যাপীর প্রভাব প্রচুর ছিল, তাঁর উপন্যানগুলি তার 
সাক্ষ্য । কোন সন্যাপীর সান্নিধ্যে এসে তাদের সাধন-পদ্ধতি জঅন্বদ্ধে জানবার 
কৌতুহল অন্বাভাবিক নয়। বিশেষভাবে গৃহস্থ বঙ্কিম সন্ন্যাস-জীবনকে গাহস্থা 
পটভূমিতে স্থাপন ক'রে পরীক্ষ। করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের বর্ণনায় 
জানা যাঁয়, তার মনের এই প্রশ্ন তিনি দীনবন্ধু এবং সপ্তীবচন্দ্রকে করেছিলেন। 

প্রশ্নটি এই--“্যদ্ি শিশুকাঁল হইতে যোল বৎসর পর্ধস্ত কোনও স্ত্রীলোক 
সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপাঁলিক ভিন্ন 
অন্য কাহারও মূখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, 
কেবল বনে বনে লমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ 
করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন 
হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপাঁলিকের প্রভাব কি একেবারে অস্তহিত 
হইবে?” 

দীনবন্ধু কোন উত্তর দেননি । সপ্জীবচন্ত্র প্রথমে রসিকত| করে বলেছিলেন, 
মেয়েটি গরীবের ঘরে পড়লে চোর হবে। পরে বলেছিলেন কিছুদিন সন্যাসীর 
প্রভাব থাকবে বটে, তবে ক্রমে স্বামী-পুঙের প্রতি প্রেম ও নহে লংসারী হয়ে 
পড়বে। 

তারপর বোধহয় দীর্ঘকাল ধরে মনের মধ্যে তিনি এই প্রশ্নের উপযুক্ত 
সমাধান খু'ঁজছিলেন। বারুইপুরে থাকাকালে তার এই গ্রস্থরচনার স্থযোগ 
ঘটে। “কপালকুগ্ডলা” উপন্তাষের পটভূমি বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জীবন্ত 
হয়ে উঠেছে। 

গ্রন্থের প্রথমে ছুবস্ত কুজ্মাটকার বর্ণনায় তিনি বাল্যকালের এক ভয়ানক 
কুয়াশার স্বতিচারণ করেছিলেন, এ সংবাদ দিয়েছেন পূর্ণচন্্র। তিনি আরও 
অন্নমান করেন, কোনও কুলত্যাগিনী গৃহস্থবধূর কাছিনী অবলম্বনে “মতিবিবি? 
চরিত্রটি রচিত। 

“কপালকুণ্ডলা' উপ্রন্তামে সপ্ত গ্রাম একটি বিশেষ পটস্কুমি ছিলাবে প্রকাশিত 


উপাদান বিচার ১৯ 


'এই সগ্তগ্রাষের বর্ণনায় বঙ্কিম কিভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্তাকে কাজে লাগিয়েছেন 
| দেখা যেতে পারে। 


সপ্ত গ্রাম-“হগলি গলার মগর) থানার গ্রাম। হাওড়া হইতে ২৪ মাইল 
উত্তরে বান্দেল স্টেশনের পরে আদি-সপ্তগ্রাম নামে স্টেশন আছে; পূর্বে ইহার 
নাম ছিল ত্রিশবিঘা। প্রাচীন সরম্বতী নদীর খাতে পূর্বে ভাগীরথীর প্রধান 
খাত ছিল। ইহার তীরে ছিল সণ্ধগ্রাম, বর্তমান সাঁতগী। এই সপ্তগ্রাম__ 
বাঁশবেড়িয়া, কষ্ণপুর, বাহৃদেবপুব, নিত্যানন্্পুব, শিবপুর, স্ছচোরা, বলদঘাটি। 
হিন্দু রাজার্দের লময় ইহার উত্থান হইলেও মুললমানদের সময়ে এখানকার 
গৌরবময় যুগ। শেরশাহ সপ্ত গ্রাম হইতে দিলী পর্বস্ত একটি রাজসড়ক নির্মাণ 
করেন। তাহা এখন গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। সরম্বতীর খাত দিয়! 
ভাগীরথীর অধিকাংশ জলরাশি প্রবাহিত হইত বলিয়া দেশের সামুদ্রিক 
বাণিজ্যেরও ইহাই ছিল পথ। ১৬৩০-এ নদী সরিয়া যায় ও অপ্তগ্রামের 
ফৌজদার হুগলিতে দপ্তর উঠাইয়। লইয়া যান। ১৭ শতকের মধ্যভাগ হইতে 
সপ্তগ্রামের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হগ।” 


“কপালকুগ্ডল।” উপন্যাসে সপ্তগ্রামের বর্ণনা একপ--“পূর্বকালে সপ্গ্রাম 
মহাসমৃদ্ধশালী নগর ছিল। এককালে যবদীপ হইতে রোমক পর্যস্ত সর্বদেশের 
বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরে মিলিত হইত । কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ 
শতাব্দীতে সপ্চগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাথব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ 
এই যে, তন্নগরের প্রান্তভাগ প্রক্ষালিভ করিয়া যে শ্লোতম্বতী বাহিত হুইত, 
এক্ষণে তাহ। সঙ্কীর্ণশরীরা হইয়। আমিতেছিল ; হতরা" বৃহদাকার জলযাঁন 
সকল আর নগর পর্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে 
লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরব নগরের বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়| 
সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ এতাব্ীতে হুগলী নৃতন পৌষ্ঠবে 
তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। তথায় পতুগীসের বাণিজ্য আরস্ত 
করিয়া সপ্ত গ্রামের ধনলক্মীকে আকধিতা করিতেছিলেন। কিন্ত তখনও সপ্তগ্রাম 
একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্যস্ত.ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষ- 
দিগের বাস ছিল । কিন্ত তখনও অনেকাংশ প্রীন্রষ্ট এবং বসতিহীন হইয়! পল্লী- 
গ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল ।” (কপ. ২/৬)। 


এমনিভাবে টুকরে। টুকরো! বিক্ষিপ্ত যাস্ভুব ঘটনাবলীর সাহায্যে বঙ্কিম- 
মানসে অখণ্ড সৌন্দ্যান্থতৃ'তিতে 'কপালকুগুলা'র জন্ম হল। 


২০ বঙ্কিম উপচ্ঠাসের 


'সবণালিনী' বঙ্ধিমচন্জ্রের তৃতীয় উপন্তাপ। . গ্রন্থটি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 
নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ গুকাশ সন্বদ্ধে শচীশচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় “বঙ্কিম-জীবনী'তে বলেন--আলিপুরে 

নি বঙ্কিমচন্দ্র দশমাস মাত্র ছিলেন। সেই দশমাসের [ ১৮৬৭ 
আগস্ট হইতে ১৮৬৮ জুন] ভিতন্ন তিনি মৃণালিনী লিখিয়া শেষ করিলেন । 
পরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্ধের জুন মাস হইতে তিনি ছয় মাসের ছুটি লইলেন। ছুটির 
কিয়দংশ গৃহে থাকিয়া আইন-পুস্তক-পাঠে ও মণালিনীর পাঙুলিপি সংশোধনে 
অতিবাহিত করিলেন; এবং অবশেষে মৃণালিনী ছাঁপিতে দিয়া! কাশীধাষে 
চলিয়া গেলেন।"" মৃণালিনী মুদ্রিত হইতে এক বৎসরের উপর সময় 
লাগিয়াছিল। অবকাশান্তে বন্কিমচন্দ্র আলিপুরে ফিরিয়া আঁদিলেন; তখনও 
ফুণালিনী ছাপা শেষ হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্জের নবেম্বর মাঁসে 
মুণালিনী প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বহর মপুরে চলিয়া গেলেন ।” 

'মণালিনী'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। 
আখ্যায়িকাপত্রে একটি শ্লোক উদ্ধৃত ছিল ।--*বিভধি চকারমণিরতানাং/ 
মৃণালিনী হৈমমিবোঁপরাগম্‌।” উৎসর্গপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন--“বঙ্গক বিকুল- 
তিলক/শ্রীধুক্তবাবু দীনবন্ধু মিত্র/হহৃৎ প্রধানকে/এই গ্রন্থ/গ্রণয়োপহারস্বক্ূপ/ 
উৎসর্গ করিলাম ।” 

মণালিনী”র আখ্যায়িকায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বন করেছেন, 
তাই ব্যক্কিজীবনের অন্ষপ্রবেশ ঘটানোর স্থযোগ কম। তবে 'মৃণালিনী, ও 
অন্তান্য উপগ্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন ঘটনায় জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর যেরূপ আস্থা 
স্বাপন করেছেন, ত। তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসেরই ফল। 

বঙ্কিম “বিষবৃক্ষ' উপন্যাস রচনা করলেন, কিন্তু বাংল! উপগ্ভাসের জগতে 

এক অমৃতময় বৃক্ষের জন্ম হল। বঙ্কিম 'ার “বিষবৃদ্ষ 
সি উপন্থাসে বালা সামাজিক উপন্যাসের যে দিগন্ত 
উম্মোচিত করলেনযবর্তক্নান্নেতা। বিচিত্র রঙে হশোভিত। " 

বঙ্কিমচন্রের “বঙ্গদর্শন” পত্রিকা! প্রকাশের সঙ্গে “বিষবুক্ষ” উপন্থাদও 
ধারাবাহিকভাবে এই পল্তিকায় গ্রকাশিত হতে লাগ । ১২৭৯ সালের বৈশাখ 
থেকে ফাল্গুন মান পর্স্ত মোট এগাঁরে। সংখ্যায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়। 
১৮৭৩ ্রীষ্টান্দের ১ল] জুন গ্রস্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের 
আখ্যাপঞ্জটি এক্সপ--শবিষবৃক্ষ/উপন্থাস ।'ভ্রীবক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত |/ 


উপাধান বিচার ২১ 
কাটালপাড়। |/ব্জদর্শন ঘস্ত্রালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুব্রিত।/ 


১২৮০।/” 
“বিষবৃক্ষ' প্রকাশকালে বঙ্কিম মুশিদাবাদে কর্মরত। সম্ভবতঃ এখানেই 
উপন্তাসটি লিখিত হুয়। বঙ্কিমের বয়ন তখন আনুমানিক ৩৫ বৎসর । 


বিষবৃক্ষ" উপন্তাদে বঙ্কিণ রোমান্স ও ইতিহাসের স্বপ্নলোক থেকে মাটির 
পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। এরকমটি কেন হল, তার কোন স্তর পাওয়া 
যায় না| তবে অঙ্গমান কর] চলে ষে, বিদ্যানাগর ও অন্থান্ত সংস্কারকদের দ্বার! 
বাংলার সমাজ-জীবনে ষে পরিবর্তন দেখ! দিচ্ছিল, তা-ই বঙ্কিমচন্দ্রকে সামাজিক 
উপন্যাস রচনা করতে প্রেরণ! দিয়েছিল । বিধব! বিবাহ-সমস্তা যে বঙ্কিমকে 
ভাবিয়ে তুলেছিল, তার প্রমাণ বিষরৃক্ষে আছে। কুন্দ বিধুবা, হীর] বিধবাঁ_ 
এই দু'জনের সমস্যাই প্রধান। তাঁরাচরণের ম! শ্রীমতীও বিধবা ছিল এবং 
তার চরিত্র দুষ্ট হয়েছিল। 


_ ধবিষবৃক্ষ" উপন্তালের বিষয়-বস্বতে বঙ্কিম ঘেমন মাটির কাছাকাছি এপেছেন, 
তেমনি কোন কোন চরিত্র তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন। 
শ্বীশচন্দ্র মজুমদার “বঙ্কিম প্রসজে লিখেছেন__তিনি বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেন 
সত্যই কি বিষবৃক্ষে কিছু বাস্তব ছবি আছে? তার উত্তরে বঙ্কিম বলেন--“কতক 
সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে হইয়াছে।' 


নবীনচন্দ্র সেন “আমার জীবন” (২য় ভাগ )-এ লেখেন, হ্ুর্যমুখীর চরিন্ত 
বঙ্কিমের স্ত্রীর গ্রতিচ্ছবি। ১৮৭৭ ্রীষ্টাব্ধে তিনি যখন কাটালপাড়ায় বঙ্ধিম- 
চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাঁন, তখন নবীনচন্দ্র তার রচনা থেকে পাঠ করতে 
অন্গরোধ জানান। “তিনি কি পড়িবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।*'*আমি 
বলিলাম --“বিষবৃক্ষ'। তিনি-_-কোন্‌ স্থান পড়িব? আমি--ষে স্কান 
আপনার অভিরুচি।' তিনি “বিষবৃক্ষ” খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে 
কুর্যমুখী তাহার পতিপ্রাণত। দেখাইয়। পত্র লিখিয়াছিলেন সে স্থান পড়িতে 
লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়! কাদিয়। ফেলিলেন এবং বলিলেন--“বিষবৃক্ষ আমি 
পড়িতে পারি.না। তুমি অন্ত কিছু শুনিতে চা. ত পড়ি । আমাকে অক্ষয়বাবু 
সত্যই বলিয়াছিলেন যে বঙ্ধিমবাবুর স্ত্রীর চরিজ্রই তাহাকে 'নভেলিষ্ট? করিয়্াছে। 
তিনিই স্্যমুখী।* (আমার জীবন, ২য় ভাগ )। 

বঞ্চিমচন্দ্র “বিষবৃক্ষ' উপন্তাসানি তীর প্রিয়বন্ধু জগদীশনাথ রায়ের নাষে 
উৎসর্গ করেম। উৎসর্গপত্রে লেখ। ছিল-_“কাব্যপ্রিয়/পপ্ডিতা গ্রগণ্য/শ্ীধুক্তবাবু 


২২ বঙ্কিম উপন্যাসের 


জগদীশনাথ রায়/ছুহদবরকে/এই গ্রন্থ/বন্ধুত, :৪ স্েহের চিহুম্বনপ/অপিত 
হইল |” ্ 

জগদীশনাথ রায় ২৪-পরগণা জেলার কাচরাপাড়ায় বৈচ্যবংশে জন্ম গ্রহণ 
করেন। পুলিশ বিভাগের সামান্ত কর্মচারী থেকে তিনি নিজ প্রতিভাবলে 
পুলিশ সুপারিন্টেণ্েণ্ট-এর পর্দে উন্নীত হন। তার স্মতির নিদর্শনম্বদূপ 
ক'লকাতায় জগদীশনাঁথ রায় লেন আছে। 

এই জগদীশনাথ রায় সম্বন্ধে "বঙ্কিমজীবনী”তে শচীশচন্ত্র লেখেন- “বিষবৃক্ষে” 
হরদেব ঘোষালের নামে যে পত্রগুলি আছে, সেগুলি জগদীশনাথ রায়ের লেখা । 


হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রনাথের বন্ধু। তিনি বিদেশে থাকেন। উপন্থাসে 

এ চরিজ্রটির উপস্থিষ্তি নেই। এর সঙ্গে কেবল নগেন্দ্ের পত্র-বিনিময় হয়েছে। 

এই পত্রের দ্বারা নগেন্দ্রের মনের খবর পাওয়া যাঁয়। হরদ্দেব ঘোষালের পত্র 

থেকে বোঝ! যায় তিনি বিজ্ঞ এবং লোকচরিজে অভিজ্ঞ। নগেন্রের প্রতি 
তাঁর ভালবাসাও প্রবল। 

১২৭৯ সালের “বজদর্শন চৈত্রসংখ্যায় ইন্দিরা ছোট গল্প আকারে 

প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ শ্বীষ্টাব্ে “ইন্দিরা, যখন প্রথম পুস্তক আকারে 

প্রবাশিত হয়, তখনে। বঙ্গদর্শনের পাঠটুকুই বর্তমান ছিল। 

হর তখন পৃষ্ঠা-স'খ্য1 ছিল ৪৫। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপতরটি 

এরূপ-_“ইন্দির//উপন্াস ।/বঙগদর্শন হইতে উদ্ধৃত/কাটালপাড়া |/বদর্শন 


যন্ত্রালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়./কর্তৃক মুদ্রিত 1/১২৮০/মূল্য চারি আন 
মাত্র।” 


বঙ্কিমচন্দ্র, মৃত্যুর একবছর পূর্বে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টান 'ইন্দিরা'কে সংস্কার ক'রে 
১৭৭ পৃার পঞ্চম সংস্করণ বের করেন। 
ইন্দিরা" উপন্যাসে গার্নথয চিত্রের যে হুনিবিড় পরিচয় পাই, তা বন্কিমের 


গৃহজীবনেরই অভিজ্ঞতাপ্রস্থত বলে ডঃ স্থধাকর চট্টোপাধ্যায় ম্মন্মান 
করেছেন।-- 


“লক্ষ্য করার বিষয় উপেন্্র ও ইন্দিরার বয়সের পার্থক্য দশ (বঙ্কিমচন্দ্র ও 
রাঁজলক্্ী দেবীর সাক )$ যখন উপেন্দ্র ৩০১ তখন ইন্দিরা ২*। এই গ্রন্থ 
রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও রাঁজলক্্মীদেবী বথাক্রমে ৩৫ ও ২৫ বৎসর । মনে হয় 
হ্থখোচ্ছল বঙ্কিমচন্দ্র আপন জ'বনের পরিপূর্ণ মাধূর্ষফে একটি কাহিনীর পাজ্রে 
পরিবেশন করেছেন। এমনটি আর কোথাও ঘটেনি ।” 

( কথাসাহিত্যে বঙ্িমচন্দ্র ) 


উপাদান বিচার ২৩ 


যুগলাঙ্ষুরীয় ১২৮* সালের বৈশাখ সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে” 'যুগলাজুরীয়? 
প্রথম প্রকাশিত হয়। পুন্তকাকারে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে | ১ম 
সংস্করণের আখ্যাপত্র-_“যুগলাঙ্ুরীয়/ উপন্যাস |/শ্ীবন্ধিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়/প্রণীত।/ 


কাটালপাড়া ।/বজদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক/মুত্রিত ও 
প্রকাশিত ।/১২৮১।/ 


'ুগলানুরীয়ে'র কাহিনীর সঙ্গে বস্কিমের তমলুকের রাঁজবাটার এক উদ্যানের 


বাস্তব অভিজ্ঞতা জড়িত রয়েছে, একথ। বলেছেন বঙ্কিম-জীবনীকার শচীশচন্্ 
চট্টোপাপ্য।য়। 


১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর” উপন্থাস রচনায় হাত দেন। 
উপন্াসটি গুথমে 'বঙ্গদর্শন” পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে «কে । 
প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮* সালের শ্রাবণ সংখ্যায় এবং 
শেষ হয় ১২৮১ সালের ভাত্র পখখ্যায়। তারপর ১৮৭৫ 
খীষ্টাবের ১ল। জুন গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি 
এরূপ ।-_-“চন্দ্রশেখর ।/উপন্তাস ॥/শ্রীবন্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত ॥/কাট1লপাড়া 
|/বঙগদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপ।ধ্যায় কর্তৃক/মুদ্রিত ও প্রকাশিত 1/১২৮২ ,/ 
প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্য। ছিল ১৯৫। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটি তার অঙ্গজ 
পূর্ণচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন__“অনুজ/ 
শ্রীমান্‌ বাবু পূর্ণচন্ত্র চট্টোখাধ্যায়বে/এই! গ্রন্থ/ন্মেহ-চিন্ব ্বরূপ/উ পহাক/ প্রদতত 
হইল।” * 

“চন্দ্রশেখর' উপন্থাসে ইতিহাসের পটভভূমিকায় প্রেমকাহিনীকে স্থাপন ক'1 
হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী উপন্তাসের প্রেমকাহিনীর রোমান্স এই উপঞ্াসে 
আদর্শে ছাচে ঢালাই কর] হয়েছে । বয়সোচিত অভিজ্ঞতার ফলে চচন্দ্রশেখর' 
উপন্তানে বঙ্কিম5ন্দ্রের প্রেমচিস্ত। যথেষ্ট পরিণত হয়েছে বলা চলে । 

রজনী" রচিত হয় ১৮৪ খ্রীষ্টাকে। এ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে 
বঙ্কিমচন্দ্র অহ্স্থতাঁর জন্য ছুটি নেন তিন মাল। তারপর মে মাস থেকে বারাসতে 
পাচ-ছ মাপ থাকেন। গ্রন্থটি সেই সময়ে রচিত। এ 
ব্সরই, অর্থাৎ ১২৮১ সালের আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদশন? 
থেকে ধারাবাহিক'ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । ১২৮১ সালের আশ্বিন থেকে 
চৈত্র এবং ১২৮২ লালের বৈশাখ ও ভাত্র থেকে অগ্রহায়ণ পর্যস্ত মোট বারোটি 

খ্যায় প্রকাশিত হয়। 'রজনী' গ্রস্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ২৪) জুন, ১৮৭৭ 
খীষ্টান্বে ১২৮৪ সাঁলে)। 'রজনী'র প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষৎ স' স্বরণ 


চন্রশেখর 


রজনী 


২৪ বিষ উপন্যালের 


গ্রস্থাবলী সম্পাদকের মস্তব্য--*রজনী'র প্রথম সংস্করণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 
আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রস্থাগারেও একখণ্ড আছে বটে, কিন্ত তাহার 
১২ ও ৯১০ পৃষ্ঠা নাই ।* 

“রজনী? উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কতটুকু কাজে লাগিয়েছেন 
ত। নির্ণয় কর] যায় না। তবে নীতি ও অলৌকিকতার যে কিঞ্চিৎ বাহুল্য 
আছে তা পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে পাঁববেন। 

'কুষকাস্তের উইল” ১২৮২ সালের পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শন থেকে 
ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে | পৌষ, মাঘ ও ফান্তন--এই তিন সংখ্যায় 
কিয়দংশ প্রকাশিত হয। চেত্র সংখ্যা 'বঙগদর্শনে 
'কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তী সংখ্য! 
থেকে “বঙ্গদর্শন আর কিছুদ্দিন প্রকাশিত হয়নি, ফলে “কৃষ্ণকাস্তের উইল'-এর 
প্রকাশও বন্ধ ছিল। ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাস থেকে মধ্যম অগ্রজ 
সপ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় পুনরায় “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হলে, 'কিষ্ণকান্তের উইল' 
ও প্রকাশিত হতে লাগল। এ বংসর মাঘ মাসের পত্রিকায় উপ্ন্াসখানির 


শেষ কিস্তি ছাপা হয়। স্থতরাং “বঙ্গদর্শনে'র মোট তেরটি সংখ্যায় 
কেষ্ণকাস্তের উইল? প্রকাশিত হয়। 


১৮৭৮ শ্রীষ্টাবের ২৯শে আগষ্ট 'কৃষ্ককান্তের উইল" প্রথম পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হুয়। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপ্ত্রটি এরূপ ।-- 

“কষ্ণকাস্তের উইল। শ্রীবঙ্কিমচন্্র চট্োপাধ্যায়/প্রণীত |/কাটালপাড়া ॥/ 
বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃকি/মু্রিত ও প্রকাশিত 1/১৮৭৮ 
£811 01800 [২৩5০:৪৭/ঘূল্য এক টাক। ছুই আনা মাজ্র।” 

১৮৭৫ শ্বীষ্টাব্দের জুন মাসে বহ্কিমচন্্রস্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য মালদহের রোডসেসের 
কাজ থেকে ছ"মাসের ছুটি নিয়ে কাটালপাভায় এসে থাকেন। অনুমান সেই 
সময়েই তিনি “কষ্ণকাস্তের উইল+ রচনা করেন। বিভিন্ন স্তর থেকে জানা 
যায়, এই উপন্তাসখানি রচনার পশ্চাতে বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের 
ঘটনার প্রভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র পিতা যাদবচন্দ্র যে উইল করে যান, 
তা নিয়ে ভাতাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। মনে হয়, এইজন্ই 
তিনি “বঙদর্শন' প্রকাশ বদ্ধ করেন এবং চুঁচুড়ায় বাস করতে থাকেন। 
হরগ্রসাদ শাস্ত্রী “বঙ্কিম প্রসঙ্গ-এ লিখেছেন--"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 


“আপনি ত চৃ'চুডায় বাস করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু রুষ্ণকাস্তী আছে? 
তিনি বলিলেন, 'তুমি ঠিক বুঝিম্বাছ 1” 


কৃষ্ণকান্তের উইল 


উপাদান বিচার ২৫ 


কুষকাস্তের উইল” উপন্তালে উইল নন্বদ্ধীয় ঘটমার প্রাধান্ত থাকলেও, 
এক স্থখী দম্পতির জীবনে বিচ্ছেদের বেদনাই মূল আবেদন জুগিয়েছে। 

১২৮৪ সালের (১৮৭৮ খাীষ্টাৰ) “বঙ্গদশনে'র চৈত্র সংখ্যা থেকে 
'াজসিংহ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । ১২৮৫ সালের 
ভাব্র মাপ পর্ষস্ত, মোট ৬টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে অসমাপ্ত 
অবস্থায় গ্রন্থটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ তিন বছর 
পরে ১২৮৮ সালে (৪ঠ1 ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ ত্বীঃ) 'াজনিংহ' গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। তখন লেখক গ্রন্থটিকে উপন্তাস না বলে 'ক্ষুদ্রকথ। নামে 
অভিহিত করেন । প্রথম সংস্করণে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮৩। ২য় সংস্করণ 
হয় ১২৯২ সালে (পৃ ৯*)। তৃতীয় সংস্করণ পর্যস্ত সামান্য পরিবর্তনের 
ফলে পৃষ্ঠাসংখ্যা দীড়ায় ৯০.এ | ১৮৯৩ খ্রীষ্বাবের ১৭ই আগষ্ট 'রাজসি"হে'র 
চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। চতুর্থ সংস্করণটি ব্যাপক পরিমার্জষম ও 
পরিবর্ধনের ফলে সম্পূর্ণ নূতন রূপ লাভ করে। পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৪৩৪। 


'রাজসিংহ" উপন্যাসে ইতিহাসের কাহিনী প্রাধান্ত লাভ করায় ব্যক্তিজীবনের 
'অন্থ বেশ ঘটেনি । 


১২৮৭ সালের চৈত্রসংখ্যা “বঙ্গদর্শন, থেকে আরম্ভ ক'রে ১২৮৮ 
সালের আশ্বিনসংখ্যা পর্যন্ত 'আনন্দম$' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে 
ছ'মাসের জন্ত বন্ধ থাকে, কারণ “বহ্ৃদর্শনও সেই সময় 
ৃ বন্ধ হয়ে যাঁয়। ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস থেকেপুনরায় 
*বঙগদর্শন' প্রকাশিত হুলে 'আনন্দমঠ' ও প্রকাশিত হয়, এবং জ্যাষ্টসংখ্যাতে 


শেষ হয়ে বায়। অর্থাৎ, মোট ন'টি সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে” 'আনন্দমঠ' প্রথম 
প্রকাশিত হয়। 


“আনন্দমমঠ+ গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খীষ্টাব্ষের ১৫ই ভিসেম্বর। 
তখন পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৯১। গ্রস্থের আখ্যাঁপত্রটি এক্প ছিল ।-- 
“আনন্দমঠ |/শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/প্রণীত।/কলিকাতা |/জন্সন্‌ প্রেনে 


শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক/মুদ্রিত'/১২৮৯ |/মূল্য এক টাকা ছুই 
আন মাত্র । 


বঙ্কিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্জের 'বঙ্কিম-প্রমঙে'র বর্ণনা! থেকে জানা যায়, 
ছিয়াততরের মন্বস্তরের পটতৃমিকায় গ্রস্থ-রচনার উপাদান তিনি বাল্যকালেই লাভ 
করেন। তাদের ধুল্পপিতামহছের নিকট বালুকালে তারা নন্বস্তরের গল্প 
'শোনেন। ১৮৬৬ গ্রষ্টাব্ধে উড়িষ্তার ভুভিক্ষের সময় বঙ্ষিমের মনে পুনরায় সেই 


রাঙ্গসিংহ 


আলন্দমঠ 


২৬ বঙ্কিম উপন্যাসের 


বাল্যকালে শোন। গঞ্জের স্মৃতি উদিত হয়, তারপর পরিণত বয়সে "আনন্দমঠে? 
বূপলাভ করে। 

“আনন্দমঠ' গ্রন্থখানি বঙ্কিম পরলোকগত প্রিয় বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রকে উৎসর্গ 
করেন। উৎসর্গপত্রটি এপ ছিল ।-_ 

“উৎসর্গপত্র/ক ছ মাং ত্দধীনজীবিতং/বিনিকীণ্ধ্য ক্ষণভিম্নসৌহদঃ |/নলিনীং 
ক্ষতসেতুবন্ধনে! জলসংঘাতইবাসি বিক্রভঃ ॥|ন্বর্গে মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে | সেই 
সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এইরূপ উৎসর্গ হইল ।” 

“আনন্দমঠে' সন্নিবেশিত তিনটি গান বা! কবিত1 এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে রচিত 
বা শ্রুত। পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন-“ধীরে সমীরে তটিনীতীরে' ও “হরে মুরারে 
মধুকৈটভারে'_ কবিত। ছু'টি বঙ্কিমের বাল্যকালে শ্রুত। বন্দে মাতরম্ঠ 
সঙ্গীত বহ্কিমের ক্লাসিক স্ষ্টি। এটি জাতী আন্দোলনে জাতীয় সঙ্গীতের 
মর্ধাদ1] লাভ করে। 


১৮৮২ শ্রীষ্টান্ধের ৮ই আগস্ট বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুব .কটক)-এ অস্থায়ী ডেপুটি 
ম্যাজিষ্টেট ও ভেপুটি কালেক্টবরূপে যোগদান করেন। 
এই সময়েই “দেবী চৌধুরাণী”র রচনা! স্থরু বলে মনে হয়| 

১২৮৯ সালের পৌষ মাপের "বঙ্গদর্শন থেকে “দেবী চৌধুরাণী, প্রকাশিত 
হতে থাকে, কিন্ত চৈত্র সংখ্যা পর্বস্ত প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হযে যাঁয়। কাঁবণ, 
১২৯* সালের বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যস্ত 'বঙ্গদর্শন? বন্ধ থাকে । তারপর 
কাতিক থেকে মাঘ পর্যস্ত চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বঙ্গদর্শন আবার বন্ধ হয় ।। 
এ চার সংখ্যাতে “দেবী চৌধুধাণী'-ও ছিল। কিন্ত মাত্র দ্বিতীয় খণ্ড পর্যন্ত 
প্রকাশিত হয়। তারপর বঙ্কিম পূর্ণাঙ্গ গ্রস্থরূপে “দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশ করেন। 

“দেবী চৌধুবাণী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ শ্ীষ্টাব্বেব ২*শে মে। পৃষ্ঠা- 
সংখ্যা ছিল ২০৬। প্রথম সস্কবণেব আখ্যাপত্রটি ছিল এরূপ- “দেবী চৌধুবাণী/ 
শ্রীরক্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়/ প্রণীত /কলিকাঁতা৷ /শ্রীউমাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত/ও/৩৭ নং মেছুয়াবাজার ই্্রী-_বীণাযস্তে/শ্রীশরচ্চন্র দেব কর্তৃক 
মুদ্রিত/১২৯১/যূল্য ২ টাকা/” 

্স্থধানি বঙ্কিমচন্দ্র তাব পিতা যাঁদবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। 
উৎসর্গ পত্রটি এরূপ--“ধাহার কাছে/প্রথম নিফাম ধর্ম শুনিয়াছিলাম,/ধিনি 
্বয়ং/নিফাম কর্মই ব্রত করিয়াছিলেন,/ধিনি এখন/পুণ্যফলে স্বর্গারূঢা /তাহার/ 
পবিত্র পাদপন্সে/এই গ্রস্থ/ভত্তি ভাঁবে উ্রৎসর্গ করিলাম । 


দেবীসেধুরাণী 


উপাদান বিচার ২৭ 


দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃ- 
ভক্তির অনেকেই সাদৃশ্ঠ অন্থভব করেন। 


১৮৭৫ খ্রীষ্টান্দের ২৪শে জুন থেকে ছুটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাভায় 
বাদ করতে থাকেন। এ বছরই কাতিক অগ্রহায়ণ সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে, 
'রাধারাণী' প্রধম প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ ও ১৮৮১ 
মারা খীষ্টাব্ে গ্রন্থটি-__-উপকথা-__অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র উপগ্ঠাস' 
নামক পুস্তকে স্বানলাভ করে । ১৮৮৬ শ্বীষ্টাব্ে স্বতন্থ পুস্তাকাকারে '“রাধারাণী'র 
প্রথম আবির্ভাব। 
বস্কিম-জীবনীকার শচীশচন্দ্র এই 'রাঁধারাণী” আখ্যানের স্বজ্ম হিসাবে একটি 
ঘটনার উল্লেখ করেছেন-__ 


“গৃহ-বিগৃহ রাধাবল্পভজিউর রথঘাত্রা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন 
হইত। পুজনীয় যাঁদবচন্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথধাত্রার 
সময় ছুটি লইয়া! গৃহে আসিয়াছিলেন। রথে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল । 
সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া ষায়। তাহারা আত্মীয়-স্বজনের 
অন্ুসন্ধানার্থে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়ছিলেন। এই ঘটনার 
ছুই মাস পরে “রাধারাণী* লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটন। উপলক্ষ্য 
করিয়। বহ্কিমচন্দ্র রাঁধারাণী' রচনা করিয়াছিলেন ।” 


“সীতারাম' উপন্যাস-রচনার প্রেরণ। হিসাবে শ্রীদতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 
'যশোহ্র খুলনার ইতিহাস” ২য় খণ্ডে একটি তথ্যের উল্লেখ কবেছেন। 
এই তথ্য এবং অন্যান্য তথ্যের সমবায়ে ফুনাথ সরকার 
সাহিত্য পরিষৎ গ্রস্থাবলীর তৃণ্মকাঁয় লিখেছেন 
“১৮৬১-১৮৬৩ এই তিন বৎসর বঙ্কিম, খুলনা জেলায় ডেপুটি কলেক্টর 
ছিলেন, এবং এ জেলার মাগুরা বিভাগের সাবডিভিসনাল অফিসর 
নিযুক্ত থাকেন। এ অঞ্চলে মাগুরা শহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বে সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর এখন গ্রাম মাত্র, কিন্তু তাহার 
রাজবাভী, মন্দির, দুর্গ-প্রাকার, পরিখ। প্রভৃতির অগণ্য ভগ্রাবশেষ জঙ্গলে 
ঢাকা পড়িয়া আছে। স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ ঘে 'রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক 
একজন গল্পরমিক কর্মকুশল ব্যজির সন্ধান পাইয়া বঙ্কিম তাহার নিকট হইতে 
অনেক গল্প গুজব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বুলেন রাইচরণ বাবু ২৩ মাস 
বেতনভূক হইয়া মাগুরায় থাকেন ও তাহাকে সময়মত গল্প শুনাইতেন।” 


সীতারাম 


২৮ বিষ উপন্যাসের 


€ বতীশচন্দর, ২য় খণ্ড, ৫১৪ পৃঃ) সীতারামেক্ন মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরেও 
তাহার বাসস্থানে তাহার নিজের এবং লোকজণের বংশধরদের মধ্যে গ্রচলিত 
কাহিনী লীতারামের নিজ জীবনের বিবরণের একমান্র উপাদান। তাহার 
উপর বঙ্গদেশের ইতিহাস কয়েক পৃষ্ঠ মাত্র টুয়ার্ট ( তশ্য পিত! রিয়াজ-উত্র- 
সলাতীন, তত্ত পিতা সলিমুলার তারিখ-ই-বাংগাল। ) হইতে লইয়। বঙ্কিম নিজ 
কাহিনী পূর্ণ করিয়াছেন ।” 

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কাজ করছিলেন, যে 
সময় তিনি বেশির ভাগ কলকাতাতেই থাকতেন এবং এখানেই “সীতারাম+ 
গ্রশ্থটি লিখিত হয়েছিল বলে মনে ত্য়। 

বঙ্কিমচন্দ্র পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকার ১ম লংখ্যা (১২৯১, শ্রাবণ ) 
থেকেই ধারাবাহিকভাবে “দীতারাম” উপন্তাস প্রকাশিত হতে থাকে । ১২৯৩ 
সালের মাঘ সংখ্য। পর্যন্ত গ্রকাশিত হয়ে তবে শেষ হয়। মাঝে কয়েক সংখ্য। 
বাদ ছিল। 

'সীতারাম' উপন্তাপটি গ্রস্থাকারে গ্রস্কাশিত হয় ১২৯৩ সালের ১৭ই ফাস্তন 
(মার্চ ১৮৮৭), পৃষ্ঠাসংখ্যা! ছিল ৪১৯। মূলতঃ এটি (প্রচারে প্রকাশিত 
উপন্যাসেরই পুনমু্দণ। গ্রস্থথানি তিনি উৎসর্গ করেন-__রাজকৃষ মুখো- 
পাধ্যায়কে | উৎদর্গপত্রটি এক্প-_“সর্বশাস্ে পণ্ডিত/সর্বগুণের আধার,/সকলের 
প্রিয়,/আমার বিশেষ নেহের পাত্র /রাজকুষণ মুখোপাধ্যায়ের/ন্মরণার্থ/এই 
্রস্থ/উৎ্সর্গ করিলাম ।” 

বঙ্কিম-উপন্যাসে তার ব্যক্তিজীবনের প্রতিফলনের যে সমীক্ষা করা গেল, 
ত। নিতাস্তই অকিঞ্চিৎকর। কৌতুহলী মনের এতে তৃপ্তি হয় না। তবে 
একথা সত্য বঙ্কিমচন্দ্র উপন্াস শিল্পকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বেশ কিছু 
দূরে রাখতেই চেয়েছিলেন। তাই তার উপন্তাসে ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষ। শিল্পী- 
সত্তারই প্রকাশ অধিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্চেতন। ও আদর্শবোধ ক্রমান্বয়ে 
তার উপন্তানকে একটি বিশেষ পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছে। 





॥ ভিন্ন ॥ 
ছাত্রজীবনের পাঠ্য গ্রন্থ ও তার প্রভাব 


ছাত্রজীবনে পাঠ্যভালিকাতুক্ত এমন অনেক বিষয় থাকে “য1 ছাত্রের মনে 
অনুপ্রেরণার কারণ ন৷ হয়ে বিরক্তি উৎপাদন করে। পাঠ্যতাঁলিকার সবগুলি 
বিষয়ে সমান অন্থরক্তি খুব অল্প ছাত্রের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু যে-কোন 
সাধারণ ছাত্রের ক্ষেত্রেও পাঠ্য তালিকার অস্ততঃ একটি বিষয়েও সামান্ততম 
উত্সাহ থাকে । যে ছাঁজ্টি বরাবর ক্লাসে ইংরেজী, অংকে ফেল করছে সে কিন্তু 
বাংলায় বেশ ভালই । 

কোন মানুষের পরবর্তা জীবনে বাল্যকালের পাঠ্য বিষয়ের স্মৃতি হয়তো! 
পুঙ্থান্ুপুঙ্খভাবে জাগরুক থাকে না, কিন্তু তার বিশেষ মানস গঠনে যে এককালে 
এইসব পাঠ্যংস্ক সাহায্য করেছিল সে-কথা অস্বীকার কর! যায় না। অবশ্ত 
হুঃখের সংগে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমার্দের বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ে এত 
বছুল পরিমাণে অপাঠ্য বস্তর সমাবেশ করা হয়ে থাকে ঘা নিতাস্তই পীড়াদায়ক | 
তাই সত্যিকারের কোন শিক্ষা স্কুল-কলেক্তের বাইরে এসেই ষথার্থভাবে স্থরু 
হয়। 

বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্র-জীবনের আলোচন৷ প্রপঙ্গে আমরা তার পাঠ্যতালিকার 
মূল্যায়ণ করতে চাই। 

নেকালের প্রথামত কুল-পুরোহিত বিশ্বস্তর ভট্াচার্ষের কাছে পাঁচ বছর 
বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। এই “হাতে খড়ি” ব্যাপারটি শিক্ষারভের 
একটি আহুষ্টানিক ব্যাপার ছাড়। আর কিছু নয়। 

তারপর গ্রাম্য পাঠশালায় গুরু মহাশয় রামপ্রাণ সরকারের কাছে 
বস্কিমচন্ত্রের প্রথম পাঠ শুরু হয়। সপ্লীবচন্দ্রের জীবনী আলোচনাকাঁলে 
বঙ্কিমচন্দ্র এই শিক্ষা সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখষোগ্য। 

“**স্তীবচন্ত্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে 
অধ্যয়ন করিলে আবার একজন “গুরু মহাশয়” নিযুক্ত হইলেন। আমার 
ভাগ্যো?য় ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন ; কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে 
হইবে, কিন্ত বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক | সবীবচন্্ও রামগ্রাণ সরকারের 
হস্তে সমপিত হইজেন। সৌভাগ্যক্রমে আমর1 আট দশ মাসে এই মহাত্বার 
হস্ত হইতে মৃক্তিলাভ করিয়া! মেদ্দিনীপুরে গেলাম ।” 


৩* বঙ্কিম উপন্যাসের 


অবশ্য এই তথ্য বঙ্কিমত্রাত1 পূর্ণ5ন্ত্র অস্বীকার করেছেন। তার মতে-_ 
“বন্কিমচন্্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নছে।.""তাহাকে 
একজন 71580 €৪০: সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়। যাইত |” 
( বঙ্কিম প্রসঙ্গ ) 
এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিই বিশ্বাসযোগ্য | এবং এ কথাও সত্য যে 
রামপ্রাণ সরকারের পাঠ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করতে পারেনি। 


১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র পিতাব কর্মস্থান মেদিনীপুরের ইংরাজী দ্কুলে ভি 
হন। তখন সেই স্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন এফ, টা. । ১৮৪৭ গ্রীষ্টাবের 
মাঝামাঝি তিনি ঢাকায় বদলি হলে সিন্ক্রেয়ার হেভ-মাষ্টার নিযুক্ত হন। 
পূর্ণচন্দ্র মেদিনীপুরের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন__- 


“বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যগাল হইতে বিচ্যোৎসাহী ও স্থশিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদ্দেব তাহার অসামান্য প্রতিভ. বুঝিতে 
পারিয়া তাহার শিক্ষা লম্বপ্ধে বিশেষ যত্ববান ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে 
বঙ্কিমচন্দ্র মেদদিনীপুরে শিক্ষা পান। শুনিষাছি, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাঙ্গালা 
বর্ণমাল। আয়ত্ত করিয়াছিলেন | মেদ্দিনীপুরে একটি হাই স্কুল ছিল। টিড. 
নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড. মাষ্টার ছিলেন। " তাহার অন্গরোধেই 
অতি শৈশবে ইংবাজী শিক্ষার জন্ত পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে এ স্কুলে ভি করিয়া 
দেন। বংসবান্তে পবীক্ষার ফলে লাহে তাহাকে ভবল প্রমোশন দিতে 
চাহিলেন, কিন্ত পিতৃদেবেব আপত্িতে তাহ ঘটিল না । 


মেদিনীপুরের শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জান। ন1 গেলেও বঙ্কিমচন্দ্র 
পাঠ্যক্রমের প্রথম থেকেই যে কৃতিত্বের পবিচয় দিয়াছেন তার উল্লেখ পাওয়। 
যায়। 

মেদ্িনীপুব থেকে কাটালপাভায় চলে আসার জন্য ১৮৪৯ খ্রষ্টাব্বের ২৩শে 
জক্টোবর বঙ্কিমচন্দ্র ১১২ বছর বয়দে হুগলী কলেজে ভর্তি হন। তখন এই 
কলেজ মহম্মদ মহনীনের কলেজ নামেও পরিচিত ছিল। সে-সময়ে ১ল! 
অক্টোবর থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্বস্ত শিক্ষাবর্ষ গণ্য করা হত। তাই বঙ্কিমচন্দ্র 
এই সময়ে ভি হয়েছিলেন । 

“১৮৪৯ ্রীষ্টাব্ষে, অর্থাৎ যে-বৎ্সর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশ করেন, হুগলী কলেজের 
ইংরেজী বিভাগ--কলেজ ও ক্ষুলে বিভক্ত ছিল। স্কুল বিভাগের উচ্চভাগে 
€ সিনিয়র ভিবিসনে ) তিনটি শ্রেণী, প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন 


উপার্ধান বিচার ৩১ 


এবং নিয়ভাগে (জুনিয়র ডিবিসনে ) চারিটি শ্রেণী, প্রথম তিনটি শ্রেণীর ছুইটি 
করিয়া সেকশন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র ডিভিসনে প্রথম শ্রেণীর “এ* 
দেকশনে ভি হন। তখন জুনিয়র ও সিনিয়র ডিভিসনের ছাত্র্দিগকে মাসিক 
বেতন যথাক্রমে ছুই টাক ও তিন টাক। দ্রিতে হইত। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র 
বৈতনিক ছাত্র ছিলেন।” পু ( সাহিত্যসাধক চরিতমাল। ) 
উপরের উদ্ধৃতিটিতে প্রথম শ্রেণী বলতে চতুর্থ শ্রেণী বুঝতে হবে। এই 

শ্রেণীর পাঠ্য তালিকা এরূপ ছিল-_ 
[10518001652 48217051001 0২62061 

2170 00261041 7২.2৪.0০1 

[01101800155 08660191510 01 7/081191) 17156015 


31900100918 16101016519 (31:8100100921 
(0০ 2065 [২116 0£ 9515085) 
৬৬1101105, 

4৯110010605 5 [00806101001 00০ 90912 1০০9৫, 
ড৬01£91:1719001028, 


(060£18105 হ  96০৬2:6'5 0960£18.25 
(8,0101065 8515 2100. £১00159) 


8217£911 £ [7150015০037] (বঙ্গেতিহাস ) 51 1. 
05810917791 ( জ্ঞানার্ণব ) 95 0. 

তখন এক একটি সেক্সন এক একজন শিক্ষকেয় অধীন থাকত । তিনি বাংল! 
ছাঁড়। সমস্ত বিষয় পড়াতেন । বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেণী শিক্ষক ছিলেন নবীনচন্দ্র দাল। 
বাৎসরিক পরীক্ষায় “এ' সেকশনে যে ছু'জন ছাত্র সাধারণ পারদশিতার পুরস্কার 
পেয়েছিলেন বস্কিমচন্দ্র তাদের মধ্যে অন্ততম। 

১৮৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় শ্রেণীর "এ' সেকশনে পড়েন । এ বছরেও 
বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি সাধারণ পারদশিতার পুরস্কার লাভ কবেন। এই 
শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীর “এ' সেকসনে ঈশানচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পড়েন। এই শ্রেণীতে তিনি কোন পুরস্কার পাননি। 

১৮৫২ শ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর মান থেকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর “বি সেকশনে 
পড়েন। এই শ্রেণীতে বস্কিমচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন 7- 

7594 7025021, ). 21:2৮০৪- 8.4 2 15106150016 2100 2180015, 


৩২ বঙ্কিম উপস্তাসের 


36০0100 102১61, ৬. 816081)0 .87/1501051002005 2100 
060819105. 

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ত্রেন্তা্ড সাহেব ঢাকায় ব্দলি হয়ে যান, তার 
জায়গায় 1), 7০৪০, 8.4. আসেন প্রায় এক বছর পরে (১৮২৫৪) এই 
সময় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্লার্মণ্ট সাহেব ব্রেন্তাণ্-এর কাজ ভাগ করে 
নেন। ১৮৫৩ খ্রষ্টান্বের নবেম্বর মাসে ঈশানবাবু বদলি হলে তার জায়গায় 
. ও. 8291)1977 সাহেব আদেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত ব্যক্তিদের কাছে 
অঙ্ক ও ভূগোল শিক্ষা করেন। 


তখন ছাদের জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হত। ১৮৫৩ 
্রীষ্টান্ধের জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৪ শ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে। 
এই পরীক্ষার পাঠ্য তালিক। ছিল একপ-_ 


[:93০ £ 96160601015 £1:000, (010510160১5 09593১ 081. 0. 

70205 ১ 9০160610105 1000 [0০91১6+ [11091 2100 4১156195106 70261081 
০861 টব0,]1] 76 1] (1530 2৭.) 

চ150015 8 15156170555 [15015 01 70518180১ ৬০1, ] 

(31210010081: 8 010100016, 7910 11] 

(03608180105 2170 1190 1018্য11)5, 

11 01720020105 £ 77001108005 ৬] 2174 1 
4৯152571800 02 2170 0£ 51100012 20080101705 41100 
[7021010, 


76778511 £ বেতালপঞ্চবিংশতি (200 চ..) 
80610891101 2001707821. 
পরীক্ষা ৫ মান পিছিয়ে ধাওয়ায় এ বছর নিয্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠ 
(990915176770915) নির্দিষ্ট হয় | 


[10936 8 1101811263১ 50০5 ০109092019, 8215£9161)515 0. 4 
20205 0০096630281 7২290617810], ০. [1 (081. 510.) 
020101015 20510001285 8: 95100952916] 


85738911 : 'তত্ববোধিনী পত্রিকা" (১৭৭৪ শকাব্া, ১*৫-_-১১৬ সংখ্যা) 
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা তখন বিভিন্ন স্কুলে আলাদাভাবে নেওয়া হত। হুগলী 


কলেজ ও তার অধীনস্থ স্কুলের মোট ৭৩ জন পরীক্ষার্থী সেবার পরীক্ষা দেয়। 
ভারমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র শর্ষস্থান অধিকার করেন । মোট ৭টি বিষয়ের মধ্যে ছটি- 


উপাদ্দান বিচার ৩৩ 


বিষয়েই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, কেবল অনুবাদে তার স্থান হ্বিতীয়। 
ব্হ্িমচন্দ্রের বৃত্তি পরীক্ষায় প্রা নম্বর-_- 











ব্যাকরণ] ইতিহাস | গণিত 








ভূগোন 





সাহিত্য | অনুবাদ | মৌখিক পরীক্ষা! মোট 


৪৫ | ৪১ | ৩০ | ৪৬ | ৪০ | ৩৪৫ ৩৯ | ২৭৫"৫ 


জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক ৮*** টাকা বৃত্তি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 


কলেজ বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীতে ওঠেন। এই শ্রেণীর পাঠ্য-তালিক। ছিল ।-_ 


[ঢ776115]) 2 48৯9015010১ (00. 17982 ) 85 98129 ২০, 265. 
০00০, 923 00106210720. 1 101)9105078+5 96160610199, 
[10191 0131109010195 2 £১02151:01001919+5 11018] মা০০11)64, 
17156015 £ 1291£1101655 [7150 0: দ0612150, ৬০1. 1], 
[1)551081 03609619105 2 [্0£1)65? 101551081 (601:9175) 
০00, 1799, 
1419 01)6109003 8 ৮০110 17৬1. & 2 (90 60 2150 0:0009516100 ) 


4১186210152, 2100. 519301150150910665, 901:565105 
2150 121010 [0195716. 


817£911 £ নিদিষ্ট পুস্তক কোন শ্রেণীতে ছিল না। কেবল ':2179196107) ও 
(31:207009, 


এই শ্রেণীতে বস্কিমচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন-_- 

[51090006 2 011000195)] 0. (০05 ৮.4, (সপ্তাহে ২ দিন) 
.:0312565১ 83,4৯. (130. 195061 ) 

7150015 £ 0, (1263, 


[19010600969 2 1২. 1071025063১ 73১4৮. ও 10, 7088১ 8.4. 


চ, 1,098, 0,4৯, (519066060 [09550 1000 
8৪. 12, 54) 


১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ষের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণীর পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র শীস্বান 
অধিকার করে পুনরায় ৮'** টাঁকা করে বুতি পাবার অধিকারী হন। এই 
পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র ফলাফল এরূপ £-_ 

[,16190016 78061 (20 )--39 7 0072] 121011950115 230 
0110021 7500190025 (6০ )--937) 17150015 (70)--564 3 0016 
110911061090505 (100 )--495 ॥ 7/01559 [১120361081065 (100 )-:347 
[77181150) দা85৪%5 (50 )-7307 20809150070 (50 )--243 70681 

(500 )--276, 


৩ 








৩৪ বঙ্কিম উপন্যাসের 


তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র কার সাহেবের কাছে [46618016) থোযেটুস এর 
কাছে--1055105 ৪100 11901320780 এবং গ্রেভজ এর কাছে 7156015 
পড়েন। লজ সাহেব বদলী হয়ে গেলে ১০-১-৫৬ তারিখে ঈশানচন্ত্র বন্দ্যো- 
পাধ্যা় পুনণিযুক্ত হয়ে আসেন, তিনি পড়ান 919৫00161+3 9০9০0 ০৫ 
০01৩, 

১৮৫৬ খ্রীষ্ঠাঝের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণী থেকে যে ১৩ জন সিনিয়র বৃত্তি 
পরীক্ষা দেন, তারমধ্যে একমাত্র বঞ্চিষচন্দ্রই ছুগলী কলেজ থেকে সেই ব্ছর 
*171613650 79106016105 179 211] 6০ 501০৮ দেখিয়ে ছু'বছরের জন্য 
মাসিক ২০০০ টাক) বৃত্তি লাভ করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষার 
ফলাফল একপ £-- 

[.1091200167559 12150015-7825 11801)610080103--67 5, বব৪৮৮]] 
[0011950101)5--7 43১ 712751286101)--76১ 10908185481 

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রীত্মের ছুটির পর একমাস দ্বিতীয় শ্রেণীতে পডে ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্ধের 
২৮শে জুন ট্রান্নফারের জদ্য দরখাস্ত করেন। দরখাস্ত প্রেরণকালে তদানীন্তন 
অস্থায়ী অধ্যক্ষ মন্তব্য করেন--'321315101 01701706105 2 500 0£ £০০ 
01081906610 2170 2.00.011000199.৮ 

১২ জুলাই বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করে আইন পড়বার জন্য 
কলকাতায় এনে তশ্রনিভেন্দী কলেজে ভর্তি হন। বৃত্তির টাকা থেকেই আইন 
বিভাগের ১৩ ২৫ করে বেতন ও নগদ ২*০ টাঁকা কবে ৮0610 66০ দেবার 
ব্যবস্থা হয়। 

১০৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্টণন্ম পরীক্ষা প্রবতিত হলে 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সপী কলেজ থেকে পরীক্ষা দেন। সেবার মোট ২৪৪ জন 
ছাত্র পরীক্ষা! দেন, তাঁর মধ্যে ১১৫ জন প্রথম বিভাঁগে ও ৪০ জন দ্বিতীয় বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন। তখন তৃতীয় শ্রেণী ছিল না। সর্বসমেত অর্ধেকের বেশি নম্বর 
পেলে প্রথম বিভাগ হত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিভাগে পাশ করেন। 

এই শ্রেণীর বাঁংল। পাঠ্য ছিল--কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও মহারাজ কৃষণন্্ 
রায়ন্ত চরিজ্রং। 


পরীক্ষার বিষয় এবং পরীক্ষক ছিলেন-_ 


চ1811919) 10680 200 1900 তে, 90010), 780. 21010061051, 
[065০901) 00116£৩. 


উপাদান বিচার ৩৫ 


92750110 85289211200 1210065270106 2০৮৭, 2. 8. 83311611066, 
97:01699015 8151)00+8 0011686, 
72156015220 35098120105 0. 3. 00561], 55.১ 1. &, 
70091255015 701551021)05 00119£6, 
118 00610065009 2120 টব 209191 10151105001)5 ভ/. 11256615, 18:50.১ 
[00091655015 71200011001) (5011686, 
প্রেমিভেম্পী কলেজে আইন পড়াকালেই পৰের ব্ছব বাঙ্কম5ন্দ্র কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গ্রবতিত প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় বসেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাবের 
এপ্রিল মাসের গোঁড।র দিকে এই পরীক্ষা হয়। ১০ জন ছাত্র এই পরীক্ষ। 
দেন। কিন্তু কেবলমাত্র ছ'জন -বঙ্কিমচন্ত্র ও যদুনাথ বন্থ, দ্বিতীয় বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রথম হন। 
বঙ্কিমচন্দ্র ও ষছুনাখ ছ"টি বিষয়ের মধ্যে ৫টিতে পাশ করেন, কিন্তু ৬ষ 
বিষয়টিতে অনধিক ৭ নগ্কর কম পেয়ে ফেল করেন। ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ষের ২৪শে 
এপ্রিল কপিকাঁত। বিশ্ববিচ্ালয়ের সি্িকেটের অধিবেশনে ৭ নম্বর গ্রেস দিয়ে 
পাশ করাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


“1011)0669 0৫ 06 9550159006১ £01 06 5০91 1858, 2460 20102], 

৪. 7২6৪. ৪ 166661 [0010 006 [01015515165 09810 016 [58 217011761:5 
1) &1:055 50261060108 01 610৩ 13 02100108065 101 006 0৫6£196 ০1 
98. 4৯.১ 0015০ 090 105210205০0 0111706 610৩ ড71)0129 01: ৪, 09010) 
01 06 ছ,৪/701098 010১ 0180. 0090 01 00০ 0002105১911 179.0 1190. 

[২০৪০৭ ৪150 ৪. 15066161010 0102 11106 308145 1620020010021)011769 
0020১ ০ 09150109025) 512, 80181100 0০000052 05129065106 800 
11130901090) 03092 7100 1080 1995520 51501091015 11) 95০ 01 0106 513 
508016005১ ৪.0 1790. 91160 10% 1700 13012 01121 5৮61 10915 10 010 
913011)১17015100 85 2 5050181] 700 01 £78.0০১ 1১০ ৪110০ 100 102০ 
00611 0651:565১ 02118 912,560 10 00৩ 56070 ৫015151010১ 10 0০116 
০1991] 00061059090 11020 5000, 19৬০0 50010 12 10 0890) 
52 1557105. 25 ৪, 70155205196 11) 00016 52213. 

[901,৬70 27101780006 চ৮০ 07/70109625 1702186101)20১ 1১০ 
8:1016090 609 610০ 0981765 06 3.4 (00৫55151650 ০810000, 
70110106500 006 9621 1858, 70, 18-- 09) 


বি. এ. পরীক্ষায় অবশ্ঠপাঠ্য ইংরাজীতে ছিল-_ 

'সেক্সপীয়রের [৪০০০০১ ড্রাইডেনের 050907. ৪00 10101801719, 
আযডিসনের 55855 প্রভৃতি । 

বাংলায় পাঠ্য ছিল--মহাভারত (প্রথম তিন পর্ব), বন্রিশ সিংহাসন ও 
পুরুষ পরীক্ষা । 


৩৬ 


বঙ্কিম উপন্যাসের 


বি. এ. পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র এখানে দেওয়া হল ৫ 


চ8710011)80101) 79872151858. 98010610101 £&১15 


শ'80০8025, £১০0111 60 110130816 10 00 এন্ত, 


3০788]! 


759,07161--0018016 85510581 010918019, 81059595297. 


মুনি বলে মহাশয়, 
একদিন আচদ্বিত, 
জেয় জ্ঞান যোগ যুজ্য 
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, 
পরমার্থ অন্ুবন্ধি, 
শিরেতে পিলগল জটা, 
মুখে হরি নাম শ্রবে, 
বারিজ নয়ন যুগে, 
শরদিন্দু মুখাম্জ, 
পরিধান কৃষ্ণাজিন, 
দেখিয়। নারদ খষি, 
আন্তে ব্যস্তে ধর্মমত, 
স্থগন্ধ উদক দিয়া, 
যথা শিষ্ট ব্যবহাব, 
তবে মুনি মেহবশে, 


কুলের কৌলিক কর্ম, 


সাধু বিজ্ঞ যত জন, 
একক অনেক সহ, 
ভক্ষ্য দ্রব্য যথাষথ, 
তব অঙ্্রক্ত যত, 


বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, 


1101720178196 


শুন শ্রীজনমেজয়, 
শ্রীনারদ উপনীত 
অমর অসুর পৃজ্য, 
বিজ্ঞ যত ব্রহ্ম কর্ম, 
বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, 


ললাটে পিল ফোটা, 


ভুজস্থ বীণার রবে, 


বহে বারি যেন মেঘে, 


আজাহুলদ্বিত ভুজ, 
সঙ্গে মুনি কত জন, 
যে ছিল সভায় বসি, 
সহোদরগণ যুত, 
পদযুগ পাখালিয়া, 
পাছ্য অর্থয দিয়। তাঁর, 
জিজ্ঞাসেন মৃছুভাঁষে, 
ধন উপার্জন ধর্ম, 
অন্ুরক্ত মন্ত্রিগণ, 
বিচার কি না করহ, 
ন্যায় মূলে কিন কত, 
ভয়ে কি শরণাগত, 


অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, 
রাজোর ঘতেক রাজা, পায় যখোচিত পৃজ] 


ধান্ ধন বৃছমতঃ 


উদ্দক আযুধ যত, 


প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস, 


ধর্ম কর্মে ধনব্যয়, 


কর নিত্য উপচয়, 


হেন মতে নিবসে পাগুব। 
সর্ব গমন মনোজব ॥ 
চতুর্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে। 
ব্রন্মাণ্ড স্থজেন অনায়াসে ॥ 
কলহ গায়নে বভ প্রীত। 
শ্রবণে কুগুল উল্লাসিত ॥ 
গতি মন্দ যেমন মাতঙ্গ। 
পুলকে কদন্ব পুষ্প অঙ্গ ॥ 
প্রজ্ল অনল দীপ্তকায়। 
উপনীত পাগব সভায় ॥ 
সম্রমে উঠিল ততক্ষণে । 
প্রণাম করেন সে চরণে | 
বমিতে ধিলেন সিংহামন। 
ভক্তিভাবে করেন পুজন ॥ 
কহ রাজ ভদ্র আপনার। 
নিবিসেতে হয় কি তোমার ॥ 
এ সবার রাখ কি বচন। 
কার্যে না কি রাখ মুখ্যগণ ॥ 
না রাখত ছিজের দক্ষিণা। 
হুঃখত না পায় কোন জনা ॥। 
আছে কি বন্দক বিমোদক। 
সদ। দেহ ঘ্বত অন্োদক ॥ 
সবে অনুগতত তোমার | 
পূর্ণ করিয়াছত ভাগার ॥ 
আলম্ত ইন্জিয় নিবারণ। 
পুত্র পাল প্রজাগণ || 


উপাদান বিচার ৩৭ 
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1. সর্যন্র গমন মনোজব--এ স্থলে মনোজব পদের অর্থ কি? এই পদে 
মাপ আছে কি না? যদি থাকে সে সমাসের নাম কি? যেছুই শবে সমাস 
হইয়াছে উহ্া্দিগের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ। 

2. বিজ্ঞ যত ব্রহ্ম কর্ম--ইহার অর্থ স্পষ্ট করিয়। লিখ। 

3, পরমার্থ অনুবদ্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, কলহ গায়নে বড় প্রীত- এই 
শ্নোকার্ধের অর্থ কি? 

4, বাঁরিজ নয়ন যুগে, ,বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কর্দস্ব পুষ্প অঙ্গ-- 
বারিজ নয়ন যুগে এই স্থলে বারিজ শবের অর্থকি? এই শবে এ অর্থবুঝায় 
কেন? আর এই শব্দের সহিত নয়ন শবের কিরূপে অন্যয় হইবেক ? নারদের 
নয়ন যুগে কি কারণে বারি বহিতেছে? পুলকে কদস্ব পুষ্প অহ--ইহার অর্থ ও 
তাৎ্পর্য কি? 


5. শরদিন্দু মুখাঘুজ, আজানুলস্বিত ভূজ, প্রজ্ল অনল দীপ্তকায়--এই 
গ্লোকার্ধের অর্থ লিখ, কোন স্থলে কি সমান আছে বল? এবং যে কয়েকটা 
শব আছে পৃথক পৃথক লিখিয়। প্রত্যেকের অর্থ লিখ । 


6. পরিধান কষ্তাজিন-__কষ্ণাজিন পদের অর্থ কি? একশব কিছুই 
শব্ধ? যা্দ ছুই শব্ধ হয় তবে পৃথক করিয়া লিখ, আর এই ছুই শব্ষে কি সমান 
আছে, এবং সমাস হইয় ছুই শবের কি অবয়ব পরিবর্ত হইয়াছে বল? 


7. দেখিয়। নারদ ঝধি, যে ছিল সভায় বসি, সন্ত্রমে উঠিল ততক্ষণে--এই 
স্থলে খষি পদে কোন কারক আছে বল? উঠিল ক্রিয়ার কর্তা কে? ততক্ষণে 
এই পদ্দের অর্থ কি? 


8. আস্তে ব্যস্তে ধর্মক্থৃত, সহোর্দরগণ যুত--ধর্মস্থত শবে কোন ব্যক্তিকে 
বুঝাইতেছে? এই শব্ধে এ ব্যক্তিকে বুঝায় কেন? 
9. স্থগন্ধি উদক দ্িয়।--এ স্থলে “দিয়া” ক্রিয়াপদদ কি ন।? 
10. যথা শিষ্ট ব্যবহার--এই অংশের অর্থ কি? 
1]. কার্ধে না কি রাখ মুখ্যগণ - ইহার অর্থ লিখ। 
12. তব অন্ুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত--ইহার অর্থ কি? আর 


শরণাগত পরে কি লমাস হইয়াছে বল? এবং এই ছুই শবের পৃথক পৃথক অর্থ 
লখ। 


৩৮ বঙ্কিম উপন্যাসের 


13. বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, টদবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক 
বিনোদক--দৈবজ্ঞ, বন্দক ও বিনোদক শবের অর্থ স্পষ্ট করিয়া লিখ । 

14 অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রা্ষণ মুখে, সদ] দেহ ত্বত অন্নোদক 
--এই গ্লোকার্ধের অর্থ কি? 

15. প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ- ইত্যাদি এই শ্লোকের অর্থ লিখ। 


100109091 70811101058, 


গোরাঁবরী নদী তীরে বিশাল। নামে এক নগরী তাহাতে সমুদ্রসেন নামে 
এক রাজা ছিলেন। তাহার পুত্র চন্দ্রসেন নাঘ। তিনি অত্যন্ত সরল হদয়। 
তাহাকে দেখিয়। সেই নগরবামী কোন বঞ্চক বণিক্‌ রাজপুত্রের ধনাপহরণে চিন্তা 
করিল। তাহা। পণ্ডিতের! কহিয়াছেন, ষেমত মুগ সকল ব্যান্রের ভক্ষণীয় হয়, 
এবং সর্পেরা গরুড়ের ভক্ষ্য হয়, এবং অন্ত পর্ষি গণ সঁচান পক্ষির ভক্ষ্য হয় ; সেই 
প্রকার সাধু লোক কুলোকের ভন্মণীয় হয়। অতএব বণিক্‌ বিবেচন। করিল যে 
এই রাজকুমার অতি স্গ্রকৃতি ইহার ধন আমার স্থথগ্রাহথ হইবে, সেই কারণ 
ইহার উপাসনা! করি। পরে বণিক সেই রাজপুত্রের সেবা? করিতে লাগিল । 
তিস্তিড়ী ফলের ন্যায় ছুর্জনের প্রকৃতি প্রথম স্থরস। পরিণামে বিরসা হয়। বণিক্‌ 
সেই প্ররুতি দ্বার সেবা! করত নানোপসনাতে রাজকুমারকে বশীতুঁত করিল। 

48179561006 00110571106 07025110125 £--- 

1. সাধুলোক কুলোকের ভক্ষণীয় হয়,_ইহার অর্থ ও তাৎপর্য কি? 

2, ইহার ধন আমার স্খগ্রাহ হইবে--এ স্থলে সুখগ্রাহ শব্ধের অর্থ কি 
বল? - 

3. তিস্তিড়ী ফলের ন্যায় ছুর্জনের প্রক্কতি প্রথম সরস! পরিণামে বিরল 
হয়--ইহাঁ় অর্থ ও তাৎপর্য লিখ। 
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এক দ্দিবস মাধব্য, প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া, ষত্পরোনান্তি বিরক্ত হইয়া 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া আমার প্রাণ 
গেল।' প্রতিদিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয়) এবং এই মুগ, এ বরা, 
এই শাল, এই করিয়। মধ্যাহ্ন কাল পর্যস্ত বনে বমে ভ্রমণ করিতে হয়। 
গ্রীক্বকালে পল্লল ও মদনদী সকল শুষ্ক প্রায় হইয়। আইসে ; যে অন্ন গওমাণ জল 


উপাদান ধিচার ৩৪ 


থাকে, তাহাও বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে অত্যন্ত কটু 
ও কষায় হুইয় উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরম বারি পান করিতে হয়| 
আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রতিদিন অনিয়ত সময়েই আহার করিতে 
হয়। আহার সামগ্রীর মধ্যে শল্য মাংসই অধিকাংশ, তাহাও প্রত্যহ সুচারুরূপ 
পাক করা! হয় না। আর প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহকাল পর্যস্ত অশ্ব পৃষ্ঠে 
পরিভ্রমণ করিয়। সর্ব শরীর বেদনায় এপ অভিভূত হইয়। থাকে, যে রাত্রিতেও 
নখে নিত্রী যাইতে পারি না। বাত্রি শেষে নিদ্রাব আবেশ হয়ঃ কিন্ত 
ব্যাধগণের বন গমন ঝোল।হলে অতি গুত্যুষেই নিপ্রাভঙ্গ হইয়। যায়? ত্ববায় 
যে এই সকল ক্েশের অবসান হইবেক তাহারও সভাবনা দেখিতেছি না। সে 
দিবস আমব) পশ্চাৎ পড়িলে, একাকী এক মগের অন্ুপবণক্রমে তপোবনে 
গ্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের ছুর্ভাগ্যক্রমে শকুস্তল। নায়ী এক তাপন কন্যা নিরীক্ষণ 
করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়। অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন ন1। 
এই ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি গ্রভাত হইয়! গেল, একবারও চক্ষু মুদি নাই। 
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(অশেতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাবিভাগের স্বর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ “স্থবর্ণলেখা" থেকে 
পুনমুর্্িত ) 

বি. এ. পরীক্ষায় নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ পাশে উল্লিখিত বিষয়ের পরীক্ষক 
ছিলেন ।-_ 
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70217091 200 110181901610065 10106 7২6৮, 4৬, 1096 0), 0, 
১১ই ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের সি্ডিকেটের অধিবেশনে ভাইস চ্যান্সেলরের 
অভিভাষণ পাঠেষ্ পর, প্রেসিভেম্দী কলেজের অধ্যক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
ও যছুনাথ বসকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন এবং উভয়কে উপাধি প্রদত্ত হয়। 
বি. এ. পাশ করার পর প্রেসিভেন্সী কলেঙ্ষে ১৮৫৮ খী্টাকধের ৭ই আগস্ট 
পর্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর আইনের ছান্তরূপে হাজির ছিলেন। 
তারপর তিনি চাকুরী নিয়ে চলে যান। চাকুরী কর"কালীন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবের 
জাহুয়ারী মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বি. এল. পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় তিনি 
প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষায় পরীক্ষক ছিলেন__ 
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উপাদান বিচার ৪১ 


বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজ প্রবত্তিত শিক্ষার আবহাওয়ায় যাুষ হয়েছিলেন। এই 
শিক্ষা তাঁকে ইংরাজীয়ানায় উৎদ্ধ করতে পারেনি। অবশ্ত তিনি বিভিন্ন 
পরীক্ষায় যথেষ্ট মেধা ও কৃতিত্বেব পরিচয় দিয়েছেন। 


বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষার মোহ প্রথমে অবশ্ঠ উপেক্ষা কবতে পারেন নি। 
তাই 47২811730178175 119, নামক উপন্যাস রচন। করে খ্যাতি লাভ করার 
চেষ্টা করেছিলেন। 

তবে বাল্যকাল থেকেই বাংল। কবিতা রচনা ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদঃ 
প্রভাকপ্ে' তার প্রকাশ বাঙ্গাল। চর্চার ধাবাটিকে সজীব রেখেছিল । “ললিতা 
তথা মানল' কাব্যও এই বাংলাচর্চারই ফল। 


"সাহিত্য-সআট্‌ বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলাসাহিত্যে হাতেখড়ি ধাহার্দের হস্তে 
হইযাণ্ছল, তাহাদের নাম পুথকৃভাবে উল্লেখযোগ্য | তাহার পঠদ্দশায হুগলী 
কলেজেব ছয়জন পণ্ডিত বাংলার অধ্যাপনা কবিতেন, তন্মধ্যে স্থপাবিশ্টেপ্ডিং 
পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন কেবল কলেজ বিভাগে পড়াইতেন। বাকি 
পাচজনেব মধ্যে ছুঈজন--গোবিন্দ5ন্দত্র শিবোষণি ও ভগবচ্চন্্র রায় বিশারদ 
সিনিয়র ভিভিসনে এবং তিন জন জুনিয়র ভিভিসনে পড়াইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
নিম্নতম পণ্ডিত গোবিন্চন্দ্র গুপ্ধ বিশারদ ও গোপালচন্দ্র বিছ্যানিধিঃ এই দুই- 
জনের নিকট পড়েন নাই। তীহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন কাশীনাথ তর্কভৃষণ। 
জুনিয়র ডিভিসনে প্রথম শ্রেণীব বাংলা পাঠ্য পুস্তক-_বঙ্গেতিহাস ও জ্ঞানার্ণৰ 1” 

«সিনিয়র ভিবিপনে উন্নীত হৃইয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ ভগবচ্চন্দ্র রায় 
বিশারদের নিকট পডেন। ইতি একজন প্রথিতনাম। ব্যক্তি। ১৮৪০ শ্রী্টাবে 
রচিত ইহার 'মুখবোধ? বাংল। ব্যাকরণ দেশের সর্বত্র পঠিত হইত। 

“সিনিয়র ভিবিদন, তৃতীয় শ্রেণীর “এ" সেকৃশনের বাংল? পাঠ্/গ্রস্থ মাত্র 
একখানি __মৃত্যুপয় বিগ্ালক্কারের “প্রবোধচন্দ্রিকা” অন্থবাদ-রচনারদির উপরই 
বিশেষ জোর ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনুবাদ ও রচনা ছাঁড়। পৃথক্‌ পাঠ্য- 
পুস্তক মোটেই ছিল না। 

«প্রথম শ্রেমীতে দীর্ঘ দেড় বসবকাঁল বঙ্কিমচন্দ্র গোঁবিন্দচন্্র শিবোমণির 
নিকট পড়েন। ইনি কুম্নারহট্ট নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশেব পুত্র। এই শ্রেণীর 
পাঠা ছিল--“বেতালপঞ্চবিংশতি (২য় সং) ৪ “তত্ববোধিনী পন্রিক।' 
'€ ১৭৭৪ শকাবা। )।” 


৪২ বঙ্কিম উপন্যাসের 


“নুপারিন্টেত্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন অবসর গ্রহণের পূর্বেই 
৪ঠ| নবেম্বর ১৮৫৪ তারিখে (৫৯৬০ বৎসর বয়সে ) হঠাৎ সৃত্যুমুখে পতিত 
হন-- তাহার নিয়োগ তারিখ ছিল ২০-৮-৩৬। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে উঠিয়া 
তাহার নিকট পাঁচ মাদ পড়িয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তৎস্থলে ২৫-১-৫৫ 
হইতে গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ই নিযুক্ত হন। হ্ৃতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের 
হুগলীর শিক্ষকর্দের মধ্যে শিরোমণির সংস্পর্শ ই দীর্ঘতম ( অঙ্গ্যন তিন বৎসর ), 
হইয়াছিল ।” 
"- “পরিশেষে উল্লেখ করা আবশ্তক যে, ততৎ্কালে সংস্কৃত কলেজ ব্যতীত অন্ধ 
বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থ। ছিল না । বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে কোথাও সংস্কৃত 
পড়েন নাই- ভাটপাড়ার প্ডতদের সাহায্যে বাড়ীতেই সংস্কৃত পড়িয়। বুাৎপন্ন 
হন।» (সাহিত্যসাধক চরিতমালা_-২য় খণ্ড )। 

ছাত্রজীবনেই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রচুর পড়াশোনা! করতেন। 
দেশী ও বিদেশী কাব্য-সাহিত্য পাঠ, ইতিহাসগ্রন্থ ও বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠে 
বঙ্কিমচন্ত্রের জ্ঞানস্পৃহ। তৃণ্ধ হত ! হরপ্রসাদ শান্বী তার স্মৃতিচারণে বহ্কিমচন্দ্রের 
পড়াশোনার কিঞিৎ ইঙ্গিত দান করেছেন-__ 

“কাব্যে উপর বঙ্কিমবাধুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির 
হইয়। ভাটপাভার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, 
মেঘদূত, শকুস্তলা পড়িয়াছিলেন।:*.*."সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজি 
কাব্য পড়িত, সে সকলই বঙ্কিমবাবুষ পড়া ছিল। বাঙালায় তিনি কীর্তনের 
বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি কীর্তনওয়ালাকে পেল। দিতে দিতে 
তিনি বজদর্শনের তহবিল খালি করিয় দিয়াছিলেন। গানের উপর তাহার 
বেশ ঝৌোক ছিল।.."কাবোর চেয়েও ইতিহাসেই তার বেশি সখ ছিল। 
ইউরোপের ইতিহ।স তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্রেন্দের 
মেডিচিদের কথা কহিতেন। “রিনাইসেক্স (26131554710) ইতিহাস তিনি 
খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও আবার যাহাতে 
নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।” 

(বঙ্কিমচন্দ্র কাটালপাড়ায় £ শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ) 


॥ চাক ॥ 
বঙ্কিম-উপন্যাসে সমসাময়িক দেশ-কাঁল ও ঘটনার প্রভাব 


দেশ ও কালচেতনা আধুনিকতার একটি অন্ততম বৈশিষ্ট্য । বর্তমানে কোন 
লেখকই সমনাময়িক দেশ ও কালের প্রভাবকে অন্বীকার করতে পারেন না । 
দেশ ও কাল যেষন চিন্তাশীল ব্যক্িব চবিজ্রগঠনে সাহাধ্য করে, তেমনি 
চিস্তাবিদরাও দেশ ও কালেৰ পটভূমিতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একজন সচেতন শিশ্পী। তার শিল্পচেতনা শুধুমাত্র সৌন্দর্য 
স্থট্টিতেই শেষ হয়ণন, তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে সমাঁজসংস্কার ও উদ্দেশ 
প্রতিপার্দনেরও চেষ্টা কবেছিলেন। তাই তার সাহিত্যকলাঁয় সমসাময়িক 
শ-কাল ও ঘটনার পভাব অনুসন্ধান কর। অসঙ্গত হবে না । 

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্ষে থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্ধ পর্যস্ত বঙ্কিমচন্জ্রের জীবৎ্কাল। এই 
সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাস-সস্কৃতি ও সাহিত্যের পটতভূমিকাটি নির্দেশ 
ক'রে নিলে বঙ্কিমের মানসিকতাটিকে বোর্বার জ্ববিধ। হয়। কিন্ত বঙ্কিমমানস 
গঠনে কেবলমাত্র তার জন্ম তারিখ নয়, তার পূর্বকালের অনুস্থাতও লক্ষ্য করার 
বিষয়। তাই আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকাল 
পর্যস্ত--'ইতিহাস সংস্কতি-সাহিত্যের কালপক্রী*টি ডঃ অধিককুমাব বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের “আধুনিক বাংলাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত” থেকে উদ্ধৃত বরে 
দিলাম । 

১৭৪৩- পতুীজ মিশনারীদের বাংল। গছ্যের অনুশীলন) মানোএল-দা- 
আস্হম্পর্সীও প্রণীত (১) কিপার শাস্ত্রের অর্থভেদ্র' (১৭৪৩) (২) ৬০০৪- 
75012110 20) 101090079, 7321729119১ ০ চ০97008062 (১৭৪৩) লিসবনে 
রোমান হরফে মুদ্রিত; দোম আন্তোনিও ( বাঙালী খ্রীষ্টান) প্রণীত ব্রাহ্মণ 
রোমান ক্যাথলিক লংবাদ? মুত্রিত হয় নাই, ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীক়্-তৃতীয় 
দশকের মধ্যে রচিত। 

১৭৫৭, ২৩শে জুন--পলাশীর যুদ্ধ । 

১৭৬৫-_ইস্ট ইডি! কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণ। 

১৭৭৪ (১৭৭২)- রামমোহন রায়ের জন্ম | 

১৭৭৮-_ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্ষচারী হলহেভের 70106 0319001781 
০ 66 9615881 1,21080398০ প্রকাশ। 


৪৪ বহি উপন্যাসের 


১৭৮৪-_উইলিয়ম জোন্ন কতৃক এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত-- প্রাচ্য 
সংস্কৃতির দে পাশ্চাত্য মনীষার প্রথম সংযোগ । 

১৭৯৩--লর্ভ কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (66100813613 
৪6016106720 প্রবর্তন ) উইলিয়ম কেরীর বাংলায় আগমন । 

১৭৯৫-__রুশীয় পর্যটক হেরেসিম লেবেভেফ কতৃক কলিকাতায় ছুইখানি 
বাংল ( অনূষ্দিত ) নাটকের অভিনয় প্রযোজন!। 

১৮*০--শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা ; বাইবেলের কিয়দংশের ( “মঙ্গল সমাচার 
মাতীয়ের রচিত? অর্থাৎ ৪6. 7090176৬৮15 03956] ) অনুবাদ; ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ প্রতিষ্ঠ।। 

১৮০১ ডেভিড হেয়ারের আগমন ; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উইলিয়ম 
কেরীর বাংল ও সংস্কতের বিভাগীয় প্রধানরূপে যোগদান ; শ্রীরামপুর মিশন 
হইতে সমগ্র বাইবেলের অন্থবাদ ( ধর্মপুস্তক? ); রামরাম বস্থুর রাজা 
প্রতাপাদিত্য চরিত্র” মুদ্রণ--( বাঙালী রচিত প্রথম মুক্রিত গগ্গ্রস্থ )। 

১৮০৮- সৃত্যু্থয বিছ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি” প্রকাশিত__ভারতীয়ের রচিত 
প্রথম আধুনিক ধরণের ইতিহাস। 

১৮১২--কবি ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম। 

১৮১৪-১৫-__রামমোহনের কলিকাতায় আগমন ও আত্মীয় সভা ব প্রতিষ্ঠা ঃ 
১৮০১-১৮১৫ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান-প্রধান গগ্ধগ্রস্থের 
প্রকাশ। 

১৮১৭-_-হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। 

১৮১৮-_কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজ প্রতিষ্ঠা; 
“দিগব্র্শন' (মাসিক ), “দমাচার দর্পণ (সাপ্চাহিক ), “বাঙাল গেজিটি? প্রকাশ । 

১৮২*-_উঈশ্বরচন্দ্র বি্ধাসাগরের জন্ম | 

১৮২১ রামমোহন কতৃঁকি ইউনিটারিয়ান কমিটি স্থাপন ॥ “সম্বাদ কৌমুদী 
পত্রিক! প্রকাশ । 

১৮২২--'সমাচার চন্দ্রিক! পত্রিকা” ( ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ) 
প্রকাশ; 'কলিরাজার যাত্রা" ও 'নলদময়স্তী' যাত্রাভিনয় | 

১৮২৩-_রামকমল সেন ও প্রণশ্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে গৌড়ীয় সমাজের 
গ্রতিষ্ঠা; ইংরাজ সরকার কতৃক জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন 
স্থাপন। 


উপা্ধান বিচার ৪৫ 


১৮২৪-_সংস্কত কলেজ স্থাপিত ) মাইকেল মধুস্দন দত্তের জন্ম । 

১৮২৮ রামমোহন কর্তৃক ব্রা্গপমাজ গ্রতিষঠিত। 

১৮২৯--বেন্টিংক কর্তৃক আইনের দ্বার সহমরণ প্রথা নিরোধ ; নীলরতন 
হালদার সম্পাদিত “বঙগদৃত” প্রকাশ $ ১৮১৫-_-২৯ ত্বীঃ অব্দের মধ্যে রামমোহনের 
“বেদান্ত গ্রন্থ” “বেদাস্তপার” “ভট্টাচার্যের সহিত বিচার+, 'প্রবর্তক-নিবর্তক- 
স্বাদ" প্রভৃতি এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা। কমলালয়* (১৮২৩), 
“নববাবু বিলাস* € ১৮২৫), গ্ৃতীবিলাস” € ১৮২৫) এবং “নধবিবি বিলাস' 
(১৮৩১?) প্রকাশ। 

১৮৩*-রামমোহনের বিলাত যাত্র। ১ রক্ষণশীল হিন্দুদের ছারা 'ধর্মসভা। 
স্থাঁপিত। 

১৮৩১-_ঈশ্বরগুপ্ের সম্পাদনায় “নংবাদ প্রভাকর' সাথাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ / “ইয়ংবেহগল' দলের মুখপত্র 'জ্ঞানাম্বেষণ” মুদ্রণ। 

১৮৩২-উইলসনের সম্পাদনায় বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিক। “বিজ্ঞান-সেবধি'র 
প্রকাশ। 

১৮৩৩-ত্রিস্টল নগবে রামমোহনের জীবনাবসান, শ্যামবাজারে নবীন 
বন্থুর বাটিতে বিগ্যাস্ন্দর অভিনয়। 

১৮৩৫-__বেটি'কের আদেশে ইংরাজী ভাষ। শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃত ॥ 
“সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রকাশ । 

১৮৩৬-শ্রীশ্রীরামকষ্জদেবের আবির্ভাব । 

১৮৩৮-বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম | 


১৮৩৯-_ সংবা্দ-প্রভাকর দৈনিক পত্রে রূপাস্তরিত--ভারতের প্রথম 
দৈনিক পত্র, জোড়ার্সাকো ঠাকুরবাডীতে তত্ববোধিনী সভা স্থাপন । 


১৮৪২-্বিলাত হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ভারতপ্রেমিক টমসনের 
কলিকাতায় আগমন। 


১৮৪৩--টমসনের উপদেশে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপন 
অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ববোধিনী পত্রিক! প্রকাশ। 


১৮৪৭-_বিগ্চাঁসাগরের প্রথম গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি” মু্রিত। 


১৮৫০--রেভাঃ কঙ্চমোহন বন্দোপাধ্যায়ের সম্পানায় “সংবাদ হধাংশ? 
পত্রিক। গ্রকাশিত। 


৪৬ বঙ্গিম উপন্তাসের 


১০৫১--বুটিশ ইত্ডিয়ান এসোপিয়েশন প্রতিষ্ঠা ঃ “বিবিধার্থ সংগ্রহ' (রাঁজেন্দ্র- 
লাল মিত্র সম্পাঁধিত) পত্রিকা প্রকাশ। 

১৮৫২--যোগেন্্রন্্র গুপ্তের 'কীতিবিলাস' নাটক (পাশ্চত্য আদর্শে লেখা 
প্রথম নাটক ), হানা মূলেন্দের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (প্রথম উপন্তাসধর্মী 
আখ্যান ) প্রকাশ। 

১৮৫৩ বিদ্যাসাগরের “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত পাহিত্য বিষয়ক গ্রস্তাবঃ 
তারাঁচরণ শিক্দায়ের পৌরাণিক নাটক “ভদ্রাজুন' ও হরচন্ত্র ঘোষের “ভাহুমতী 
চিত্তবিলাস' (শেকস্গীয়রের “05:07881)6 ০£ ড৪০$০০*এর ভাবানবাদ ) 
প্রকাশ । 

১৮৫৪-রাঁধানীথ শিকদার ও প্যারীাদ মিন্রের উদ্যোগে সহজ ভাষায় 
“মানিক পন্জিকা” প্রকাশ; কালীপ্রসন্ন সিংহের “বাবু” নাটক, রামনারায়ণ 
তর্করত্বের “কুলীন-কুলপর্বন্ব' এবং তারাশঙ্কর তর্করত্বের “কাদন্বরী* মুদ্রণ। 

১৮৫৬-_বিধবা! বিবাহ আইন পাস$ঃ উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধৰ। বিবাহ" 
(প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি ) প্রকাশ । 


১৮৫৭-_সিপাহী বিদ্রোহ , ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “এতিহাপিক উপন্যাস 
মুদ্রিত। 


* কগিকাত] বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রথম এন্ট খন্ম পরীক্ষার প্রবর্তন । 

১৮৫৮--দ্বারকানাথ বিগ্যাভৃষণের অম্পানায় “সোমপ্রকাশ' সাঞ্চাহিক 
পত্রিকা, রঙ্গলাল বন্দ্যেপাধ্যায়ের এতিহাসিক কাব্য “পদ্ঘিনী উপাখ্যান” 
প্যারীচাদ মিত্রেন্স ( টেকা) 'আলালের ঘবের ছুলাল' প্রকাশ ১ দিপাহী 
বিত্রোহের অবসাঁনে ভিক্টোরিয়ার ভাবত শাসনভাব স্বহস্তে গ্রহণ। 

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথ্ম বি এ পরীক্ষার প্রব্তন। 

১৮৫৯-_ নীল হাঙ্গামার প্রবলাকার ধারণ; মধুস্ছদনের 'শমি্।” নাটক 
মুদ্রণ; কবি ঈশ্বরগুপ্ধের জীবনাবসান । 

১৮৬০-_মধুস্দ্বনের “তিলোতমাপত্তব কাব্য» দুইখানি প্রহসন (“একেই কি 
বলে সভ্যতা”, “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে1), দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণঃ এবং 
বি্যাসাগরের “সীতার বনবাস' প্রকাশ। 

১৮৬১ -__মধুক্ছদনের মেবনাদবধ কাব্য, ব্রজাহনা কাব্য, কষ্ণকুমারী নাটক 
প্রকাশ ; রবীন্দ্রনাথের জন্ম । 


* এগুলি লেখকের নিজম্ব সংযোজন। 


'উপাফফান বিচার ৪৭ 


১৮৬২--মধুন্দনের 'বীরাঙ্গন! কাব্য', কালীগ্রসন্ন দিংহের “হছুতোম প্যাচার 
মক্স।* বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকবিতা সংগ্রহ “সঙ্গীত শতক" গ্রকাশ। 

১৮৬৩-_ম্বামী বিবেকানন্দের ( নরেজ্্রনাথ দত্ত ) জন্ম । 

১৮৬৫-_বঙ্কিমচন্দ্রের “ছুর্গেশনন্দিনী? প্রকাশ । 

১৮৬৭-__দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী" প্রকাশ $ হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন । 

১৮৭১--কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরপ্রিনী” প্রকাশ । 

১৮৭২--বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় “বঙ্গদশন' মালিক পত্রিক। প্রকাশ ; গিরিশ- 
চন্দ্রাদির উদ্যোগে ন্তাঁশন্তাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা । 

১৮৭৩-মধুহুদনের মৃত্যু; বিগ্ভাসাগর কতৃক মেট্রোপলিটন, কলেজ 
স্থাপন-- দেশীয় ব্যক্তির দ্বার প্রথম লার্থক চেষ্টা। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 
“সাধারণী' পত্রিক। প্রকাশ । 

১৮৭৪-_ঢাক! হইতে কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় “বান্ধব' পত্রিকা 
প্রকাশ; রাজনারায়ণ বন্গর “একাল ও সেকাল", অক্ষয়চন্্র চৌধুরীর “উদাসিনী' 
আখ্যান কাব্য ), রমেশচন্দ্র দত্তের “বঙ্গবিজেতা”, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
+ম্বর্ণলত।1” এবং জ্যোতিরিন্্রনাথের 'পুরুবিক্রম” প্রকাশ। 

১৮৭৫ _হেমচন্দ্রের “বুত্রমংহার+ (১ম, ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বণ প্রয়াণ' 
প্রকাশ ; বালক রবীন্দ্রনাথের “হিন্দু্মেলার উপহার+ কবিত পঠি। 

১৮৭৬--'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণকলে [0190096,0 1[১66010781702 (001360] 
£,০€ বিধিবদ্ধ ঃ নবানচন্দ্রেৰ “পলাশীর যুদ্ধ কাব্য প্রকাশ। 

১৮৭৭ --ভারতী পত্রিকা” প্রকাশ। 

১৮৭৯--বিহারীলালের 'পারদামঙ্গল' গ্রকাশ। 

১৮৮৭-_স্রেজ্নাথ মজুমদারের “মহিলা কাব্য প্রকাশ | 

১৮৮১-নরেন্দ্রনাথ । বিবেকানন্দ) শ্রীরামরুষ্ণ সাক্ষাৎকার ; 'বঙ্গবাসী, 
, (সাধাহিক ) প্রকাশ। 

১৮৮২__দিপ্ীবনী' (সাঁগাহিক ), রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত, গ্রকাশ। 

১৮৮৩-_“নব্য ভারত মাসিক পত্রিকার প্রকাশ । 

১৮৮৪-_অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিক প্রকাশ। 

১৮৮৫-্পজাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা । 

১৮৮৬-্ী্রীরামকষ্তদেবের মহা প্রয়াপ; নবীনচন্দরের 'রৈবতক? (কুরুক্ষেত্র 
-_১৮৯৩) প্রভান'_-১৮৯৬) রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ৪ কোমল" প্রকাশ | 


৪৮ বঙ্কিম উপন্যাসে 


১৮৮৭-গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্যদঃগ্রহ 'অশ্রুকণা» গ্রকাশ। 
১৮৮৮--গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যক্ষেত্রে আবি9াব» গিরিশচন্দ্রের “ব্ষিমজল” 
প্রকাশ। | 


১৮৮৯--বিহারীলালের “সাধের আপন”, কামিনী রায়ের 'আলো-ছায়া', 
গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল? প্রকাশ । 


১৮৯০--স্থরেশচন্দ্র সমাঁজপতির সম্পাদনায় “সাছিত্য' মাসিক পত্রের 
প্রকাশ । 

১৮৯১--বিগ্যাসাগরের তিরোধান ; হিতবাদী ও সাধনা পত্রিকার 
প্রকাশ। 

১৮৯২-- রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রঙগদা” গ্রকাশ। 

১৮৯৩-_ম্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যান্সা, শিকাগো শহরে ধর্মমহা- 
সন্মেলনে বক্তৃতা : ষানকুমারী বহর “কাব্যকুহ্থমাঞ্লি' গ্রকাশ। 

১৮৯৪-_বহ্কিমচন্ত্র ও বিহারীলালের জীবনাবসান 

এই ঘটনাবলীকে আমরা মোটামুটি পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করে নিতে 
পারি-(১) সমাজ (২) অর্থনীতি (৩) রাজনীতি (৪) শিক্ষা €৫) ধর্ষ। 

সামাজিক ঘটনার মধ্যে বু বিবাহ রদ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, ইয়ংবেজল, 
মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবর্তন অগ্যতম। 

অর্থনৈতিক ঘটনাব মধ্যে দ্বৈত শাসনের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে 
কি প্রভাব পড়েছিল" ইংরা্শ1সনেব ফলে তার কতট! পরিবর্তন সাধিত হল 
এবং দেশীয় শিল্প ও বাণিজোর কি পরিণাম ঘটল তাঁর বিচার প্রয়োজন। 

রাজশৈতিক ঘটনার মধ্যে সিপাহীবিদ্রোহের ফলশ্রুতি, ইংরাঁজশাসনের 
স্থফল-কৃফল ও আমাদের স্ব্দেশচেতনা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার শ্বক্ধূপ নির্ণয় 
অন্ততম। 

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ অথবা বর্জন এবং এই শিক্ষা আমাদের , 
জাতীয়জীবনে কতখানি রেখাপাত করেছে তার বিচার প্রয়োজন । 

ধর্ষের ক্ষেত্রে-্রীষ্ঠান ধর্মের তুননায় হিন্দুধর্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার 
এবং হিন্দুধর্মের দ'স্কারপাধনে কতখানি অগ্রসর হওয়! সম্ভব, ব্রাক্গধর্মের প্র ভাব-_ 
এইসব বিষয় গ্রহণযোগ্য । 

বঞ্চিমচন্দত্রের মানসিকতায় এই সমস্ত চিন্তা গরতিফলিত হওয়। স্বাভাবিক 
ছিল। উপপ্তান যেহেতু বাস্তবজীবনের অধিকতর নিকটবর্তী, তাঁই তার মধ্যে 


উপাগাম বিচার ৪৪ 


এগুলির প্রতিফলন ছটা অমভ্ভব নয়। তবে কেবলমাত্র উপস্কামের মধ্যেই নয়, 
প্রবন্ধ এবং অগ্তান্ত রচনার মধ্যেও বঙ্কিমচেতনার সমর্থন পাওয়। ষাবে। 

বঙ্কিমের প্রথম উপন্যান “দুর্গেশনন্দিনী'তে লেখক পুরোপুরি রোমান্দেব 
শ্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেছেন। ইতিহাস সেখানে তার কল্পনার মূলে জলপেচন 
করেছে। তাই বাস্তব জীবনসমস্তা সেখানে অন্থুপস্থিত। 
তবুও “ছুর্গেশনন্দিনী” প্রকাশের সংগে সংগে রক্ষণশীল 
হিন্দুলমাজে হাহাকার উঠল। তার কারণ জগৎনিংহ-তিলোত্মার বিবাহপূর্ 
প্রণয় বাংলাসাহিত্যে ছিল একেবারে অগ্রত্যাশিত। এ তো ইংরেজদের 
“কোর্টশিপ”"এরই মত। জগৎসিংহ-তিলোত্তমা তো। হিন্্। তাই তাদের এ 
জাতীয় আচরণ নিন্দনীয় বই কি! তবে ইতিহাসের দূরত্ব, ব্যাপারটিকে 
অনেকট! দ্ায়মুক্ত করে দিল। 

“কপালকুগ্ডলা'য় নবকুমার-কপালকুগ্ডলার প্রণয়ে তাই কি বঙ্কিমচন্দ্র আরো 
সতর্ক হলেন? অধিকারী কতৃকি বিবাহ-সংঘটনের আগে 
পর্যস্ত বহ্কিমচন্দ্র বিশেষ উস্কাস প্রকাশ করেন নি। এমনকি 
কপালকুগুল। কর্তৃক নবকুষারের বন্ধনমোচন পর্বস্ত যে নিছক পরোপকার- 
প্রবৃত্তি-প্রস্থুত এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন । 

১ম খণ্ড অষ্টম পরিচ্ছেদ (আশ্রয়ে) এবং নবম পরিচ্ছেদ (দেবনিকেতনে )টি 
পড়লেই বোঝা! যাবে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুগ্ুলা ও নবকুমারের বিবাহের উদ্যোগ 
আয়োজনে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। “নবকুমার কহিলেন, “আজি হইতে কপাল- 
কুগুডলা আমার ধর্মপত্বী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, ভাহাও করিব। 
কে কন্থা সম্প্রদান করিবে ?” 

“ঘটকচুড়ামণিব মুখ হর্ষোৎফুল্প হইল। মনে মনে ভাবিলেন, “এত দিনে 
জগদস্বার কপায় আমার কপালিনীর বুঝি গৃতি হইল।” প্রকাশ্টে বলিলেন, 
“আমি সম্প্রদান করিব।” অধিকারী নিজ শয়নকক্ষমধ্যে পুনঃুবেশ 
করিলেন। একটি খুঙ্গীর মধ্যে কয়েক খণ্ড অতি জীর্ণ তালপত্র ছিল । তাহাতে 
তাহার তিথি নক্ষত্রার্দি নিদিষ্ট থাকিত। তৎসমুদরায় সবিশেষ সমালোচনা 
করিয়া আনিয়। কহিলেন, “আজ যদিও বৈবাহিক দিন নহে--তথাচ বিবাহে 
কোন বিদ্ধ মাই। গোধূলিলগ্নে কন্ত। সম্প্রদান করিব। তুমি অদ্য উপবার 
করিয়। থাক্কিবে মাত্র। ফৌলিক আঁচরণ সকল বাটা গিয়| করাইও। এক 
দিনের অন্ত তোমার্দিগকে লুকাইয়া রাখিতে পারি, এমন স্থান আছে। আছি 


দুগেশিননিনী 


কপালকুগ্ডলা 


৫০ বঙ্কিম উপন্যাসের 


ষর্দি তিনি আনেন, তবে তোমাদিগের সন্ধান পাইবেন না| পরে বিবাহাস্তে 
কালি গ্রাতে সপত্বীক বাটা যাইও ।” 

“নবকুমার ইহাতে সম্মত হইলেন। এ অবস্থায় ষতদুর সম্ভব, ততদূর 
র্াশান্ত্র কার্য হইল। গোধুলিলগ্রে নবকুমারের সহিত কাপালিকপালিত! 
সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।” ( কপালকুগুল। ১/৯)। 

লক্ষ্য রাখতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত হলেও 'বিবাহ- 
সম্পর্কে হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতাকেই সমর্থন করেছেন। তাই অজ্ঞাতকুলশীলা 
কপালকুগুলাকে বিবাহ করে বাড়ীতে আনা ষে সহজ নয়, তার কৈফিয়ৎস্বরূপই 
তিনি পরিস্থিতিটাকে অন্যভাবে উপস্থিত করেছেন ২য় খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদে 
(স্বদেশে )। এবং বাড়ীতে সাদরে কপালকুগ্ডলার ঠাই হবার পরই বঙ্কিমচন্দ্র 
লিখলেন--“ঘখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুগ্ুল। তাহার গৃহমধ্যে সাদরে 
গৃহী৩1 হইলেন, তখন তাহার আনন্দ-সাগর উছলিয়। উঠ্ঠিল। অনাদরের ভয়ে 
তিনি কপালকুগুলাকে লাভ করিয়াঁও কিছুমাজ আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ 
করেন নাই ।_-অথচ তাহার হদয়াকাশ কপালকুগুলার মৃতিতেই ব্যাপ্ত হইয়া 
রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুগুলার পাণিগ্রহণ প্রস্তাবে 
অকন্মাঁৎ সম্মত হয়েন নাই, এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াঁও গৃহাগমন 
পর্যযস্তও বারেকমাত্র কপালকুগ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই) পরি- 
প্নবোশুখ অনুরাগসিদ্ধতে বীচিমান্র বিশ্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিস্তুসে 
আশঙ্কা! দূর হইল; জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপালমোচনে 
যেমন দুর্দম শআোতাবেগ জন্মে, সেইব্প বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়! 
উঠিল।” ( কপালকুগ্ডল! ২/৫)। 

«কপালকুগ্ডলা” উপন্যাসের স্থরুতে প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের 
গঙ্গাসাগর-যাত্রীদের চিত্র ফুটিয়ে.তোল। হলেও বঙ্কিমচন্দ্র সে-চিত্র সমসাময়িক 
কাল থেকেই চয়ন করেছিলেন। যাত্রীর ধর্ম করতে গিয়েও উগ্র স্বভাবের 
পরিচয় দান, "তিন কাল গিয়ে এককালে” ঠেকলে পরোপকারের জন্য পাইকারী 
হারে পুণ্যদঞ্চয়ে ইচ্ছা, অথচ অতত্যুগ্র বিষয়াসক্তি (বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, “ব্যস্ত 
হব না? বল কি, বেটার। বিশ-পচিশ বিঘার ধান কাটিয়া। লইয়া গেল, ছেলে- 
পিলে সম্বৎসর খাবে কি 1”) প্রভৃতি আমাদের সমাজের বেশিরভাগ লোকের 
চর্লিজবৈ শিষ্ট্য | শ্বার্ধপর গ্রামবাসীদের, পরোপকারী নবকুমারকে নির্জন বনবাসে 
নিক্ষেপ করে, পলায়ন এবং গ্রামে গিয়ে বাক্চাতুরীর হার! মিথ্যাকে সত্য 
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প্রতিপন্ন করার চেষ্টা শুধু হাম্যরস নয়, আমাদের জনতাচরিত্রের ত্বর্বপটিও 
প্রকাশ করেছে। 

নবকুমার চরিত্রটিকে নবষুগের নায়করূপে চিহ্ছিত করা যেতে পারে। 
উপন্যাসের শ্চনায় নবকুমারের উপস্থিত বুদ্ধি, যুক্তিশীলতা।, পরোপকার প্রবৃত্তি- 
গুলি উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের কথাই মনে পড়িয়ে 
দেয়। বৃদ্ধের সংগে কথোপকখনে নবকুমারের উক্তি “যদি শাস্ম বুঝিয়া থাকি, , 
বে তীর্ঘদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটা বনিয়াও সেরূপ হইতে পারে।” 
-উনবিংশ শতাব্দীর মানবধর্ষ চেতনারই প্রক্কাশ। নবকুমারের তীর্ঘদশনের 
বদলে সমুদ্রদশনের জন্য দাগরসঙ্গমে গমন-_-নিতাস্তই আধুনিক মনোভঙ্গী। 

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য “কপালকুগ্ডল।' উপন্ঠাসকে সমাজ-সংস্পর্শ থেকে সঘত্বে দূরে 
রেখেছেন। তাই এই উপান্াসটি কপালকু গুল] ও নবকুমারের ব্যক্তিগত জীবন- 
সমস্যাই থেকে গেছে। 

তাম্ত্রিকতার রূপটি ঠিক বঙ্কিম-সমকালের ব্যাপার নয়। এটিকে বঙ্কিমচন্্র 
উপন্থাপের কালের পরিপ্রেক্ষিতেই স্থাপন করেছেন। তবে বঙ্ষিমচন্দ্রের সাধু- 
সন্তদের প্রতি কৌতুহল যে কাপালিক-চরিভ্রের প্রেরণা, সেকথা আমবা তার 
ব্যক্তিজীবন থেকেই জানতে পারি। 

“কপালকু গুল!” উপন্াসের ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ( অবরোধে )-এ কপাল- 
কুগুল! ও শ্যামান্ুন্দরীর কথোপকথনে বাংলাদেশের একটি মধুর-পারিবারিক 
চিত্র পরিশ্ফুট হয়েছে। অবশ্য তাব মধ্যে শ্ঠামানগন্দরীর কুলীন-্বামীজনিত 
দুর্ভাগ্যের সংগে বঙ্কিম যে পরিচিত তার ইঙ্গিত আছে। 

'মুণালিনী? উপন্।সে সমাজ চিআ বিশেষভাবে ফুটে ওঠেনি | তবে হেমচন্দ্রের 
স'গে মৃণালিনীর বিবাহপূর্ব লাঞ্ষাৎকারেব ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট সত্ত্ক 
ছিলেন। তাই ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদে (পিগরের বিহঙ্গী) 
মণিমালিনীকে ধখন মৃণালিনী তার গৃহত্যাগের বিব্য়ণ 
দান করেছে, তখন মণিম।লিনী বলেছে--“এ কথাটি মনে পড়িলেও আমার বড় 
অন্থখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুকষের সহিত গোপনে প্রণয় 
করিতে ?” 

তখন মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে স্বামীরূপে ত্বীকার করেছে এবং মণিমালিনীকে 
গোপনে একটি কথা বলেছে, ঘ1 শুনে “মপিমাপিনী পরম প্রীতি প্রকাশ 
করিলেন ।” 
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২: বহিষে উপন্াসের 


এই গোপন কথাটি মণিমালিনীর কাছে প্রকাশ না করলেও প্ররবর্তা 
পরিচ্ছেদ মৃণালিনী গিরিজায়ার কাছে প্রকাশ করেছে। সে কথাটি হল 
হেমচন্দ্রের সংগে মৃণালিনীর গোপন বিবাহ । এই বিবাহও শান্্রমতে হয়েছিল 
এমন কি মৃণালিনীর কন্তাসম্প্রন্দানের জন্য তার এক আত্মীয়াকেও কৌশলে 
আনান হয়েছে। আগলে বঙ্িমচন্দ্র-বিবাহপূর্ব প্রণয় সম্পর্কে যথেষ্ট রক্ষণশীল 
*ছিলেন। তাই নানারূপ কৈফিয়ৎ-এর অবতভারণ! করেছেন। 
বিধবাবিবাহ সম্বদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের কিছু ইঙ্গিত “মৃণালিনী” 
উপন্যাসে পাওয়। যেতে পারে । মনোঁরমা যখন পশুপতিকে বনের সংগে 
গোপন পরামর্শ করতে দেখেছে, তখন তার প্রশ্নের উত্তরে পশুপতি এরূপ করাব 
কারণ প্রপঙ্গে বলেছে--কেন, মনোরম]? তোমার জন্যই আমি এ মন্ত্রণা 
করিয়াছি। আম এক্ষণে রাজভূৃত্য, ইচ্ছামত কার্য করিতে পারি না। এখন 
বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব; কিন্ত যখন আমি স্বয়ং রাজা 
হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লালসেন কৌলীন্তের নৃতন 
পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নৃতন পদ্ধতি 
প্রচলিত করিব ।” ( মৃণ।লিনী ২/৯)। 
কৌলীন্তপ্রথার প্রবর্তনে আমাদের সমাজে কোন ভাল ফল হয়নি, বঙ্কিম- 
চন্দ্রও তা! উল্লেখ করেছেন। স্থৃতরাং সেই কৌলীন্তপ্রথার সংগে সমানে 
বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে বসান বঙ্কিমচন্দ্রের নেতিবাচক মনোভাবেরই প্রকাশ 
বলতে হবে। 
মনোরমাও যে আদৌ বিধবা নয়, পণুপতির পরিণীতা। স্ত্রী, সেকথাঁও পরে 
প্রকাশিত হয়েছে। ৩য় খণ্ড ৬ পরিচ্ছেদে হেমচন্রের সংগে মনোরমার প্রেম 
সম্পর্কে যে কথোঁপকখন হয়েছে তাতে বিবাহিত] ব1 বিধবা নারীর অন্য পুরুষে 
আসক্তির সমালোচনা আছে। প্রণয়কে সেখানে অস্বীকার কর] হয়নি, তবে 
ধর্মের কাছে প্রণয়কে ন্যুন করা হয়েছে। 
মনোরমার পশুপতির প্রতি অন্ুরাঁগের জন্য, হেমচজ্ের এই ধিক্কারের 
প্রত্যুত্তর দেবার জন্যই, মনোরম সহমরণকালে হেমচম্রকে ডেকে পাঠিয়েছে। 
সহমরণ সম্পর্কে বঙ্ধিমচন্জরের যে বেশ অনুরাগ ছিল তা মনোরমার সহষয়ণের 
বর্ণনায় পরিষ্ফুট _“পরে ব্রাহ্মণের মনোরম্াকে যথাশাশ্ম এই ভীষণ ব্রতে ব্রতী 
করাইলেন। এবং শাস্ত্রীয় আচারান্তে, মনোরমা ব্রাঙ্মণের আনীত নৃতন বস্ত 
পরিধান করিলেন। নব বস্্ পরিধান , করিয়া. দিব্য পুষ্পমালা কে পরিয়া, 
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পন্ডপতির প্রঙ্জলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক, তদুপরি আরোহণ করিলেন। এবং 
সহাস্ত আননে সেই প্রজলিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, নিদাঘ- 
সন্তপ্ত কুহ্মকলিক!র ন্যায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন ।” 
(ম্ণাঁলিনী 8/১৫ )। 
মুণালিনী' উপন্যাসেই প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের ত্বদেশচেতনা ও পরাধীনতার 
গ্লানিবোধ প্রকাশিত হয়েছে । সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের ঘটন। বঙ্থি মচন্র 
স্বীকার করে নিতে পারেন নি। তাই তিনি লিখেছেন_-“ষ্ট বৎসর পরে 
যবন-ই তিহাসবেত্ত। মিন্হাজ উদ্দীন এইরূশ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদুর সত্য, 
কতদূর মিথ্যা, তাঁহ। কে জানে? খন মনুষ্তের লিখিত চিত্রে দিংহ পরাজিত, 
মন্ুস্য সিংহের অপমানকর্ত। স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন পিংহের হন্তে চিত্র- 
ফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মহুষ্য যৃষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত 
ঘন্দেহ নাই। মন্দভগিণী বঙ্গভূমি সহজেই হূর্বলা, আবার তাহাতে শত্রহন্তে 
চিত্রফলক !” (মৃণালিনী ৪/৪)। 
কিন্ত ইতিহাসের সত্যকে বঙ্কিমচন্ত্র স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই 
ব্যথিতচিত্তে নিখেছেন__ 

“সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সহমত ষবন আসিয়া নবছীপ 
প্লাবিত করিল। নবহীপ-জয় সম্পন্ন হইল। যেস্ুর্য সেই দিন অন্তে গিয়াছে, 
আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অন্ত উদ্ভয়ই ত 
প্বাভাবিক নিয়ম!” (মৃণালিনী ৪/৫)। ইংরেজ আমলে পরাধীনতা। থেকে 
মুর্তলাভের কামন৷ ষে বঙ্কিমচন্ত্রের কত তীব্র ছিল তা এই খেদোক্তিতে 
প্রকাশিত। 

জ্যোতিবিগ্ব! সম্পর্কে বঙ্ধিমচন্দ্রের বেশ অন্থরাগ ছিল | “মৃণালিনী” উপস্তাসে 
মাধবাচার্য কতৃকি ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্বাভাষদান উল্লেখষোগ্য । তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন পূর্বদেশে ঘবনদের পরাজয় ঘটবে! সেজন্যই হেমচন্্রকে গৌড়ে 
পাঠান হয়েছিল। কিন্তু গৌড়ে পরাজিত হলেও মাধবাচার্ধের বিশ্বাস যায় নি। 
তাই তিনি হেমচন্ত্রকে বলেছেন--“বখস ! ছুঃখিত হইও ন1| দৈবনির্দেশ 
কখনও বিফল হইবার নহে। আমি খন গণন। করিয়াছি যে, ঘবন পরাস্ত 
হইবে, তখন নিশ্চয়ই জানিও, তাহার1 পরাভূত হইবে। যবনের নবহ্বীপ 
অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবন্ধীপ ত গৌড় নছে। প্রধান রাজা সিংহাসন 
যাগ করিকা। পলায়ন ক্বরিয়াছেন। কিন্ত এই গৌড় রাজ্যে অনেক করপ্রদ 


৫৪ বঙ্কিম উপন্তাসের 


রাজ! আছেন; তাহারা ত এখনও বিজিত হয়েন্'নাই। কে জানে যে, সকল 
রাঁজ৷ একত্র হইয়। প্রাণপণ করিলে, যবন বিজিত ন। হইবে ?” 
(মৃণালিনী ৪/১২ ]। 
শেষপর্যস্ত মাধবাচার্য নির্দেশিত দৈববাণী যে সফল হয়েছিল ত1 বঙ্কিমচন্দ্র 
পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছেন-_-“হেমচন্দ্রকে নৃতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচার্য 
কামরূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের গ্রতি- 
কৃলতা৷ করিত লাঁগিলেন। বখ.তিয়ার খিলজি পরাস্ত হইয়া কামরূপ হইতে 
দূরীভূত হইলেন। এবং প্রত্যাগমনকাঁলে অপমানে ও কষ্টে তাহার প্রাণবিয়োগ 
হইল। কিন্তু সে সকল ঘটনার বর্ণন। কর এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।” 
(মৃণালিনী- পরিশিষ্ট )। 

“বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রেরে তথা বাংলাসাহিত্যের যথার্থ প্রথম সামাজিক 
উপন্যাস। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র মাটির অনেক কাছাকাছি এসে উপস্থিত 
হয়েছেন । ূর্মুখী-নগেন্র ও কুন্দনন্দিনীর সমস্যা আমাদের পরিচিত 
পরিবেশেরই সমস্া। এই উপন্ঠাসে বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর পটভৃমিকেই 
গ্রহণ করেছেন। অবশ্য সে পরিবেশ নিতান্ত সাধারণ মানুষের পরিবেশ নয়, 
উচ্চবিত্ত জমিদারশ্রেণীর মানুষের পরিবেশ । নগেন্ছ্র দত্ত 
গোঁবিন্দপুরের জমিদার । তার বিরাট প্রাসাদ ও ধনৈশ্বর্ষের 
ষে বর্ণন। বঙ্গিমচন্দ্র দিয়েছেন তা তৎকালীন জ'মদারদের আড়ম্বরপ্রিয়তার ঘথার্থ 
চিত্র। সেকালে নগেঞ্জের মত প্রজাবৎসল, জনপ্রয় জমিদারও যেমন ছিলেন, 
তেমনি কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্তি জন্মানোর পর নগেন্দ্রেব জণমদারীকাজে 
অবহেলার সুযোগে গোমজ্তা-নায়েবদের অত্যাচারে প্রজাদের অস্থিরতার যে চিত্র 
দেওয়৷ হয়েছে তাও সে যুগে ছুর্নড ছিল না| (দ্ববেন্দ্ের সংগে নগেন্দ্ের শরীকি 
মামলায় দেবেন্দ্রদের অবস্থার অবনিত ও সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য কুৎসিৎ কন্তার 
সংগে বিবাহের ঘটনাও সেকালের জমিদার সমাজে ছুর্লভ ছিল ন1। 

“বিষবৃক্ষ” গ্রন্থে বঙ্গিমচন্দ্র যে-সমস্ত জীবনচিত্রের বর্ণন। দিয়েছেন, তার মধ্য 
দিয়ে অল্প কথায় তৎকালীন মানুষের জীবনধাত্র। সুন্দর ফুটে উঠেছে। নগেন্দর" 
নাথের কলিকাতায় নৌকাধাত্রাকালে পার্বতী দৃশ্ঠাবলীর বর্ণনা বস্ধিমচন্্র 
এভাবে দিয়েছেন_-“জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালের। গোরু 
চয়াইতেছে, কেহ ব| বৃক্ষের তলায় বসিয়া! গান করিতেছে, কেহ বা তামাক 
খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভূজ। খাইতেছে। কুষকে 


বিষবৃক্ষ 


উপাদান বিচার ৫৫ 


লাঙ্গল চধিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোঁরুকে মানুষের অধিক করিয়। গালি 
দিতেছে, কৃষাঁণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে । ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিযীরাও 
কলসী, ছেঁড়া কাথা, পচ। মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈচে, 
ছুই মাসের ময়ল! পরিধেয় বস, মপীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া! বিরাজ 
করিতেছেল। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা? মাখিয়! মাথ। 
ঘদিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনায়ী 
প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দন করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় 
আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীর। ঘাট আলো 
করিতেছেন। প্রাচীনার] বক্তৃতা করিতেছেন-__মধ্যবয়স্করা শি বপুজা। করিতেছেন 
-ধুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন আর বালক-বালিকার চেঁচাইতেছে, 
কাদ। মাঁখিতেছে, পুজার ফুল কুড়াইতেছে, প্লাতার দিতেছে, সকলের 
গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্রা মুদ্রিতনয়ন! কোন গৃহিণী 
সম্মুধস্থ কাদার শিব লইয়া পালাইতেছে। ব্রান্ষণ ঠাকুরের নিরীহ ভাল 
মানুষর মত আপন মনে গঙ্গাম্তব পড়িতেছেন, পুজা করিতেছেন, এক 
একবার আক£নিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন । 
আকাশে সাদ] মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়। ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী 
উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া, রাজমিস্ত্রীর মত চারিদিক দেখিতেছে, 
কাহার কিসে ছে মারিবে। বক ছোট লোক, কাদী ঘাটিয়া বেড়াইতেছে। 
ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাকা লোক, কেবল 
উড়িয়। বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌক হটর হটর করিয়। যাইতেছে_ আপনার 
প্রয়োজনে । খেয়! নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে,-পরের প্রয়োজনে । বোঝাই 
নৌকা যাইতেছে না,_তাহাদের প্রতৃর গরয়োজন মাত্র।৮ ( ব্ষিবৃক্ষ--১/১ )। 

আর একটি সার্থক ছিত্র-বর্ষ। গেল। শরতবাল আসিল। শরৎকালও 
যায়। মাঠের জল শুকাইল। ধান সকল ফুলিয়া উঠিতেছে। পুফরিণীর পক্স 
ফুরাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্পৰ হইতে শিশির ঝরিতে থাকে। 
সন্ধ্যাকালে মাঠে মাঠে ধুমাকার হয়। এমতকালে কাতিক মানের একদিন 
প্রাতঃকাঁলে মধুপুরের রাস্তার উপরে একখানি পান্ধী আমিল। পলীগ্রামে পাঙ্কী 
দেখিয়া দেশের ছেলে খেল! ফেলে পাস্ধীর ধারে কাতার দিয়া দাড়াইল। 
গ্রামের ঝি বউ মাগী ছাগী জলের কলসী কাকে নিয়া একটু তফাৎ দীড়াইন-- 
কাকের কলসী কাকেই রহিল-অবাকৃ হইয়। পাক্কী দেখিতে লাগিল- আর 


৫৬ ব্হিম উপন্থাসের 


আব স্ত্রীলোকের। ফেল্‌ ফেল্‌ করিয়। চাহিয়) 'রহিল। চাঁষারা কাতিক মাসে 
ধান কাটিতেছিল--ধান ফেলিয়া, হাতে কাস্তে, ম্বাথায় পাগড়ী, হা৷ করিয়া পানী 
দেখিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডল মাতব্বরলোকে অমনি কমিটিতে বপিমা 
গেল। পান্ধীর ভিতর হইতে একটা বুটওযাল1 পা বাহির হইয়াছিল। সবলেই 
সিদ্ধাস্ত করিল, সাহেব আগিয়াছে- ছেলের! ঞ্রব জানিত, বৌ আসিয়াছে। 

পান্কীর ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। অমনি তাহাকে পাঁচ 
সাত জন সেলাম করিল--কেন ন।, তাহার পেন্টলুন পরা, টুপি মাথায় ছিল! 
কেহ ভাবিল, দারোগা, কেহ ভাবিল, বরকন্দাজ সাহেব আপিয়াছেন |” 

( বিষবৃক্ষ__৩৭ পরি.) 

নগেন্দরের অন্দরমহলের বর্ণনার মধ্যে সেকালের এনখ্বরশালী ব্যক্তিদের 
অন্ুগৃহীতদের আচার-ব্যবহারের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে ।-- 

“এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে 
যে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্ধ্য। তন্মধ্যে কেবল তিনি, 
তাহার ভার্ধ্য। ও তাহাদের নিজ পরিচর্যায় নিযুক্ত দাসীর থাকিত। এবং 
তাহাদের নিজ ব্যবহার্য ভ্রব্যসামগ্রী থাকিত। এই মহল নৃতন, নগেন্দ্রের 
পিজের প্রস্তুত ; তাহার নির্মাণ অতি পরিপাটি । তাহার পাশে পূজার বাড়ীর 
পশ্চাতে সাবেক অন্দর । তাহ। পুরাতন, কুনিমিত ; ঘরস্কল অনুচ্চ, ক্ষুত্র এবং 
অপরিষ্কুত। এই পুরী বনুসংখ্যক আত্মীয়কুটুণ্ব-কন্তা, মাসী, মালীত ভগিনী, 
পিদী, পিসীত ভগিনী, বিধব! মাঁলী, সধব! ভাগিনেয়ী, পিলীত ভাইয়ের স্ত্রী, 
মাসীত ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুদ্বিনীতে কাকদমাকুল বটবৃক্ষের 
ন্যায়, রাত্রি দিবা কল কল করিত। এবং অন্ুক্ষণ নান৷ গুকার চীৎকার, হাস্য 
পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দ। বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, 
"জল আন”, “কাপড় দে”, “ভাত র'ধলে না”, "ছেলে খায় নাই”, “ছুধ কই” 
ইতাদি শবে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ীর 
পশ্চাতে রন্ধনশীলা | সেখানে আরেো। জাক। কোথাও কোন পাচিক। ভাতের 
হাঁড়িতে জাল দিয়! প। গোট করিয়া, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাহার ছেলের 
বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিক1 বা! কাচা কাঠে ফু' দিতে 
দিতে ধু'য়াক্ম বিগলিতাশ্রলোচন। হইয়া, বাড়ীর গোমন্তার নিন্দ। করিতেছেন, 
এবং সে ধে টাক চুরি করিবার ষানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্যিয়ে 
বুব্ধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন ন্ুন্দরী তণ্ত তৈলে মাছ দিয় চক্ষু 
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মু্দিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভর্গি কিয়া আছেন, কেন না, তপ্ত তৈল 
ছিটকাইয়৷ তাহার গায়ে লাগিয়াছে, কেহ বা! ন্ানকালে বাছটতলাজ, 
অসংঘমিত কেশরাশি চুড়ার আকারে নীমস্তদেশে বীধিয়া ডালে কাটি 
দিতেছেন -€ষন রাখাল, পাঁচনীহস্তে গোরু ঠেঙ্গাইতেছে। কোথাও বা বড় বটি 
পাতিয়] বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া, বার্তাকু, 
পটল, শাঁক কুটিতেছে; তাতে ঘস্‌ ঘদ্‌ কচ. কচ শব্ধ হইতেছে, মুখে পাড়ার 
নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে । এবং গোলাগী অল্প 
বয়মে বিধবা! হইল, টাদ্দির স্বামী বড মাতাঁল, কৈলাসীর জামাইয়ের বড় চাকরি 
হইয়াছে-_সে দারোগার মুনরী ॥; গোপাল উড়ের যাত্রার মত পরথিবীতে এমন 
আর কিছুই নাই, পার্ধতীর ছেলের মত হুষ্ট ছেলে আর বিশ্ব বাঙগালায় নাই, 
ইংরেক্গের না কি রাবণের বংশ, ভগীরথ গঙ্গা! এনেছেন, ৬টচাধ্যিদের মেয়ের 
উপপতি শ্যাম বিশ্বাস, এইরূপ নানা বিষয়ের সমালোচনা হইতেছে । কোন 
রুষ্ণবর্ণ। স্থুলাঙ্গী, প্রাঙ্গণে এক মহাস্বরূগী বটি ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া, 
মত্ম্যজাতির সগ্ভঃপ্রাণসংহাঁর করিতেছেন, চিলের1 বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব ও 
হুম্তনাথব দেখিয়। ভয়ে 'মআাগু হইতেছে না, কিন্তু ছুই একবার ছে মাবিতেওও 
ছাডিতেছে না! কোন পরুকেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদ্শনা বাটন! 
বাঁটিতেছে। কোথাও বা ভাগারমধ্যে, দাঁপী, পাচিকা এবং ভাগ্ায়ের 
রক্ষাকারিনী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাগারকন্তরা তর্ক 
করিতেছেন যে, যে ঘ্বত দিয়াছি, তাহাই ন্যাধ্য খরচ--পাঁচিক1 তর্ক করিতেছে 
ষে, ন্যাঁধ্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে যে, যদি 
ভাগারের চাবি গোল। থাকে, তাহা হইলে আমরা কোনরূপে কুলাইয়া দিতে 
পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেকগুলি ছেলে মেরে, কাঙ্গালী, কুকুব বসিয়া 
আছে। বিড়ালের উমেদারী করে না--তাহারা অবকাশমতে “দোষভাবে 
পরগূঁহে গ্রবেশ* করত বিনা] অন্থুমতিতেই খাছ লইয়া যাইতেছে। কোথাও 
অনধিকার প্রবিষ্ট কোন গাভী লাউয়ের খোলা; বেগুনের ও পটলের বৌট। 
এবং কলার পাত অমৃতবোধে চক্ষ বুজিয়। চর্বন করিতেছে ।” 
( বিষবৃক্ষ £ ৭ম পরিচ্ছেদ) 
নবম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী অস্তঃপুরের যে সার্থক 
চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষ। রাখে না। তাই এই পরিচ্ছেদটি 
সম্পূর্ণ উদ্ধভষোগ্য বলে মনে করি 1"- 
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“বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছুদিন কূলতিপাঁত করিল। একদিন 
মধ্যান্থেব পর পৌরস্ত্রীরা সকলে মিলিত হইয় পুরাতন অস্তঃপুরে বমিয়াছিল। 
ঈশ্বরকূপাঁয় তাহার] অনেকগুলি, সকলে স্ব স্ব মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীহলভ কার্যে 
ব্যাপৃতা ছিল। তাহাদের মধ্যে অনতীতবাল্য। কুমারী হইতে পলিতকেশা 
ব্ষাঁয়সী পর্যস্ত সকলেই ছিল। বেহচুল বাধাইতেছিল, কেহ চুল বাঁধিয়া 
দিতেছিল, কেহ মাথা দেখাইতেছিল, কেহ মাথা দেখিতেছিল, এবং “উ ্” 
করিয়! উকুন মারিতেছিল, কেহ পাঁকা চুল তুলাইতেছিল, কেহ ধান্তহস্তে তাহা! 
তুলিতেছিল। কোন হুন্বরী স্বীয় বালকেব জন্য বিচিত্র কাথা শিয়াইতেছিলেন ; 
কেহ বালককে স্তন্তপান করাইতেছিলেন। কোন হ্বন্দরী চুক্র দড়ি বিনা- 
ইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন, ছেলে মুখব্যান করিয়া তিনগ্রামে 
সপ্তন্থবে রোদন করিতেছিল। কোন রূপসী কার্পেট বুনিতেছিলেন ; কেহ থাবা 
পাতিয়া তাহ! দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশল! কাহারও বিবাহের কথা 
মনে করিয়! পিঁড়িতে আলপন। দিতেছিলেন, কোন স্রগ্রস্থরসগ্রাহিণী বিদ্যাবতী 
দাহুরায়ের পাঁচালী পড়িতেছিলেন। কোন বাঁধনী পুত্রের নিন্দ। করিয়া 
শ্রোত্রীবর্গের কর্ণ পরিতৃপ্ত কবিতেছিলেন, কোন রমিকা যুবতী অর্দস্ফুটম্বরে 
স্বামীর রসিকতার বিবণ সথীদেব কানে কানে বলিষ। বিরহিনীর মনোবেদন। 
বাভাইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দী, বেহ কর্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসী- 
দিগের নিন্দা কবিতেছিলেন ; অনেকেই আত্মপ্রশংসাঁ করিতেছিলেন। ঘধিনি 
ুর্য্যমুখী কর্তৃক গ্রাতে নিজবুধ্িহীন'তার সন্ত মৃহ্র্ভংলিতা হইয়াছিলেন, তিনি 
আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্র/থধ্যেব অনেক উদ্দাহবণ প্রযোগ কবিতেছিলেন 
ধাহার রহ্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপনার পাঁৰনৈপুণ্য সম্থদ্ধে 
সুদীর্ঘ বক্তৃত। করিতেছিলেন। ধাহার স্বামী গ্রামেব মধ্যে গণ্ডযূর্থ, তিনি 
সেই স্বামীর অলৌকিক পাণ্ডিত্য কীর্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিত করিতে- 
ছিলেন। ধাহার পুত্রকন্তাগুলি এক একটি কৃষ্তবর্ণ মাসপিগু, তিনি রত্বগর্তা 
বলিয়! আক্ষাঁলন করিতেছিলেন। স্র্ধ্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি 
কিছু গবিবিত, এ সকল লম্প্রদায়ে বড় বসিতেন ন! এবং তিনি থাকিলে অন্ত 
সকলের আমোরের বিভ্ব হইত। সকলেই তাহাকে ভয় করিত; তাহার নিকট 
মন খুলিয়া সকল কথা বলিত না। কিন্ত কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই সম্প্রদ্ায়েই 
থাকিত; এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে 
ক, খ, শিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্ত বালকের 
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করম্থ সন্দেশের প্রতি ই। করিয়। চাহিয়াছিল ; সতরাং তাহার বিশেষ বিস্তালাভ 
হইতেছিল। 

এমত সময়ে সেই নারীসভামগুলে “জয় রাধে !” বলিয়। এক বৈষ্ণবী আসিয়া 
দাড়াইল। 

নগেন্দ্রের ঠাকুর বাড়ীতে নিত্য অতিথিসেবা হইত, এবং তম্যতীত 
সেইখানেই প্রতি রবিবারে তওুলার্দি বিতরণ হইত, ইহা ভিন্ন ভি্ষার্থ বৈষ্ণবী কি 
কেহ অস্তঃপুরে আসিতে পাইত না। এইজন্য অন্তঃপুর মধ্যে “জয় রাধে” শুনিয়া 
একজন পুরবাসিনী বলিতেছিল, “কে রে মাগী বাড়ীর ভিতর? ঠাকুরবাড়ী 
যা।” কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে সে মুখ ফিরাইয়া বৈষ্বীকে দেখিয়। 
কথা আঁর সমা্ত করিল না। তৎপরিবর্তে বলিল, “ও মা! এ আবার কোন্‌ 
বৈষ্বী গো!” 

সকলেই বিস্মিত হইয়] দেখিল যে, বৈষ্ণবী যুব্তী, তাহার শরীরে আর 
বপ ধরে না। সেই বহুহ্ন্দরীশোভিত রমণীমগ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত 
তাহা হইতে সমধিক রূপবতী কেহই নহে। তাহার স্ফুরিত বিগ্বাধর, সুগঠিত 
নাসা, বিস্ফারিত ফুল্লেন্নীবরতুল্য চক্ষু চিত্ররেখাবৎ ভ্রযুগ, নিটোল ললাট, বাহু- 
যুগলের মৃণালবৎ গঠন এবং চম্পকদাঁমব্ৎ বর্ণ, রমণীকুলছূর্লভ। কিন্তু সেখানে 
ষ্দি কেহ সৌন্দধ্যের সঘ্িচারক থাকিত, তবে সে বলিত যে, বৈষ্ণবীর গঠনে 
কিছু লালিত্যের অভাব। চলন ফেরন এ সকলও পৌরুষ। 

বৈষ্ণবীর নাকে রসকলি, মাথায় টেড়ি কাঁটা, পরণে কালাপেভে সিমলার 
ধুতি, হাতে একটি থগ্গনী। হাতে পিতলের বালী, এবং তাহার উপরে জল- 
তর চুড়ি। 

স্ীলোকদ্দিগের মধ একজন বয়োজ্যোষ্ঠা কহিল, “হ্যা গা, তুমি কে গা?” 

বৈষবী কহিল, “আমার নাম হরিদাঁপী বৈষ্বী। ম! ঠাকুরাণীর গান 
শুন্বে ?” 

তখন “শুন্বো। গো, শুনবো 1” এই ধ্বনি চারিদিকে আবালবৃদ্ধার ক 
হইতে বাহির হইতে লাগিল। তখন খঞ্ধনী হাতে বৈষ্ঞবী উঠিয়া গিয়! 
ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল। সে যেখানে বপিল, সেইখানে কুন্দ ছেলে 
পড়াইতেছিল। কুন্দ'অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়। আর একটু 
সন্নিকটে আসিল। তাহার ছাত্র মেই অবকাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশভোজী 
বালকের হত হইতে সন্দেশ কাঁড়িয়! লইয়া! আঁপনি 'ভক্ষণ করিল। 


চি চা বঙ্ষিয় উপস্তার্সের 


বৈষবী জিআস। করিল, “কি গায়িব ? ' তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ 
ফরমায়েস আরভ করিলেন; কেহ চাহিলেন “গোবিন্দ অধিকারী*__.বেহ 
“গোপালে উড়ে”। যিনি দাঁশরখির পাঁচালী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই 
কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীন! কুষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই 
টাকা করিতে গিয়া মধ্যবয়পীরা “সীনংবাদ* এবং “বিরহ” বলিয়া মতভেদ প্রচার 
করিলেন। কেহ চাহিলেন, “গোষ্ঠ*_-কোন লজ্জাহীন। যুবতী বলিল, “নিধুর 
টগ্লা গাইতে হয় ত গাঁও--নছিলে শুনিব না1” একটি অক্ফুটবাক্য বালিক। 
বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, “তোলা দাস্নে দাস্নে 
দৃতি।” 

বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়। কুন্দের প্রতি বিছ্যুদ্বামতুল্য এক কটাক্ষ 
করিয়া কহিল, হ্যা গা-তুমি কিছু ফরমাস করিলে না?” কুন্দ তখন 
লজ্জাবনতমূখী হইয়! অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল নী। কিন্ত তখনই 
একজন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, “কীর্তন গাইতে বল ন11” 


বয়স্যা তখন কহিল, “ওগে। কুন্দ কীর্তন করিতে বলিতেছে গো 1” তাহা 
শুনিয়! বৈষ্ণবী কীর্তন করিতে আরম্ভ করিল। সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী 
ভাহার কথা রাখিল দেঁখিয়! কুন্দ বড লজ্জিত] হইল। 


হরিদালী বৈষ্ঃবী প্রথমে খঞ্চনীতে ছুই একবার মৃদু মু ষেন ক্রীড়াচ্ছলে 
অঙ্গুলি গ্রহার করিল। পবে আপন ক্মধ্যে অতি মৃদু মৃছ নববসন্তপ্রেরিতা 
এক ভ্রমরীর গুঞ্নবৎ সুরের আলাপ করিতে লাগিল--ষেন লজ্জাশীল| বালিকা 
স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকলম্মাৎ সেই 
্ত্রপ্রাণ খগ্নী হইতে বাগ্বিদ্ভাবিশ।রদের অঙ্গুলিজনিত শবের ন্যায় মেঘগম্ভীর 
শব বাহির হইল, এবং তৎ্সঙ্গে শ্রোত্রীর্দিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া, 
অপ্মরেনিন্দিত কণগীতিধ্বনি সমুখিত হইল। তখন রমণীমগ্ডল বিন্মিত, 
বিমোহিতচিত্তে শুনিল যে, সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত ব, অট্রলিক৷ পরিপূর্ণ 
করিয়। আকাশমার্গে উঠিল। মুঢা। পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পরিপাট্য কি 
বুঝিবে ? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে, এই সর্বাঙ্গীণতাললয়দ্বরপরিশুন্ধ গান 
কেবল সৃকের কার্য নহে। বৈষ্বী যেই হউক, সে জঙ্গীতবিষ্কায় অমাধারণ 
সুশিক্ষিত। এবং অল্প বয়সে তাহার পারদর্শী । 


বৈষ্ণবী গ্ীত্ত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ ভাহাকে গায়িবার জন্ত গুমশ্চ 


উপাদান বিচাঁর ৬৯৮ 


অঙ্ছর়োধ করিল। : তখন হুরিদালী সতুষ্ণবিলোলনেন্তজে ০৭০০ বিন 
চাহিয়া পুনশ্চ কীর্তন আরপড করিল, 
“শ্রীমুখপঙ্কজ- দেখবো বলে হে, 
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে। 
আমায় স্থান দিও র1ই চরণতলে । 
মানের দায়ে তুই মানিনী, 
তাই সেজেছি বিদেশিনী, 
এখন বাচাও রাধা! কথা কোয়ে, 
ঘরে যাই হে চরণ ছুয়ে। 
দেখবো তোমায় নয়ন ভরে১* 
তাই বাজাই বাশী ঘরে ঘরে। 
যখন রাধে বলে বাজে বাশী, 
তখন নয়নক্রলে আপনি ভাসি। 
তুমি ধদ্দি ন! চাও ফিরে, 
তবে যাব সেই যমুনাতীরে, 
ভাঙগ বে। বাশী তোজবো প্রাণ, 
এই বেল তোর ভানুক মান। 
ব্রজের সুখ, রাই, দিয়ে জলে, 
বিকাইন্‌ পর্দতলে। 
এখন চরণনৃপুর বেঁধে গলে, 
পশিব যমুনা-জলে |” 
গীত, সমাপ্ত হইলে বৈষবী কুন্দনন্দনীর মুখপ্রতি চাহিয়। বলিল, *গীত 
গায়! আমার মুখ শুকাইতেছে। আমায় একটু জল দাও।” | 
কুন্দ পাত্রে করিয়া! জল আমিল। বৈষ্তী কহিল, “তোমাদিগের পাত্র 
আমি ছুইবনা। আলিয়া আমার হাতে ঢালিয়! দাও, আমি জাতি 
বৈষধী নহি।” 
ইহাতে বুঝাইল, বৈষ্বী পূর্বে কোন অপবিভ্রজাতীয়া ছিল, এক্ষণে বৈষবাঁ 
হইয়াছে । এই কথা শুনিয়। কুন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল ফেলিবার যে স্থান 
সেইখামে গেল।- যেখানে অন্ত স্বীলোকেরা বলিয়া রহিল, সেখান হইতে এ 
স্থান এরপ' ব্যবধান -যে, তথায় মৃদু সৃ কথা কছিলে কেহ শুনিতে পায় ন1| 


৬২ বঙ্কিম উপন্তাদের 


সেই স্থানে গিক্া কুন্দ বৈষ্বীর হাতে জল ঢাঁলিয়। দিতে লাগিল। ধুইতে 
ধুইতে অন্যের অশ্রুতন্বরে বৈষ্কবী মৃদু মৃহু বলিতে লাগিল, “তুমি নাকি গ1 কুন্দ ?” 

কুন্দ বিস্মিত হইয়। জিজ্ঞাসা করিল, “কেন গা ?” 

বৈ। তোমার শাশুড়ীকে কখন দেখিয়াছ ? 

কু। না। 

কুন্দ শুনিয়াছিল যে, তাহার শাশুড়ী ভ্রষ্টা। হইয়া! দেশত্যাগিনী হইয়াছিল। 

বৈ। তোমার শাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে 
আছেন, তোমকে একবার দেখবার জন্ত বড়ই কাদিতেছেন--আঁহা ! হাজার 
হোক শাশুড়ী। সে ত আর এখানে আনিয়! তোমাদের গিন্ীর কাছে সে 
পোভার মুখ দেখাতে পারবে না-স্ত1 তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে 
তাকে দেখা দিয়ে এস ন।? 

কুন্দ সরলা হইলেও, বুঝিল ষে শাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ন্বীকারই অকর্তব্য। 
অতএব বৈষ্বীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়। অস্বীকার করিল। 

কিন্তু বৈষণবী ছাড়ে ন1--পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল । তখন কুন্দ 
কহিল, “আমি গিশ্নীকে না বলিয়। যাইতে পারিব না| 

হরিদাসী মানা করিল। বলিল, “গিশ্নীকে বলিও না। ধাইতে দ্রিবে নী।” 
হয়ত তোমার শাশুড়ীকে আনিতে পাঠাইবে। তাহা হইলে তোমার শাশুড়ী 
দেশ ছাড়া হইয়? পালাইবে।” 

বৈষ্ণবী যতই দা প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই সুধ্যমুখীর অনুমতি ব্যতীত 
যাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল, “আচ্ছা! তবে তুমি 
গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখ। আমি আর একদিন আসিয়। লইয়। 
যাইব; কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া বলো; আর একটু কাদাকাঁটা করিও; 
নহিলে হইবে না।” 

কুন্দ ইহাতে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু বৈষ্ণবীকে ই1 কি না, কিছু বলিল ন1। 
তখন হরিদাসী হস্তমুখপ্রক্ষালন সমাপ্ত করিয়া অন্ত সকলের কাছে ফিরিয়। 
আপিয়। পুরস্কার চাছিল। এমত লময়ে সেইখানে কুর্য্যমুখী আলিয়া উপস্থিত 
হইলেন । তখন বাজে কথ। একেবারে বন্ধ হইল, অল্লবয়স্করা সকলেই এক একটি 
কাজ লইয়। বসিল। 

কুরধ্যমুখী হারিদামীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়। কহিলেন, “তুমি কে 
গা? তথন নগেন্দরের এক মামী কহিলেন, *ও একজন বৈষ্ণবী গান করিতে 
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এসেছে । গান যে সুন্দর গাপ়্ ! এমন গান কখন শুনিনে মা। তুমি একটি 
শুনিবে? গা তগ! হরিদাসি। একটি ঠাকরুণ বিষয় গা ।” 
হরিদাসী এক অপূর্ব শ্তামাবিষম গাইলে স্ষ্্যমুখী তাহাতে মোহিতা। ও 
প্রীত হইয়। বৈষ্বীকে পুরস্কার প্রদানপূর্বক বিদায় করিলেন। 
বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়। এবং কুনদের প্রতি আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়। 
বিদায় লইল। ক্র্ধ্যমুখী চক্ষের আড়ালে গেলেই সে খঞ্তনীতে মৃত মৃদু গাইতে 
গাইতে গেল, 
“আয় রে চার্দের কণা। 
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু; পরতে দিব সোণ। 
আতর দিব শিশি ভোরে, 
গোলাপ দিব কার্বব! করে, 
আর আপনি সেজে বাটা ভোরে, 
দিব পানের দোন11” 
বৈষ্বী গেলে স্বীলোকের। অনেকক্ষণ কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। 
প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমে একটু খুঁতবাহির 
হইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, “ত| হৌক, কিন্তু নাকটা একটু চাঁপা ।* তখন 
বাম। বলিল, “রঙ্ষট। বাপু বড ফেকাসে।” তখন চন্ত্রমুখী বলিল, “চুল গুলে 
যেন শণের দড়ি।” তখন চীপা। বলিল, “কপালট। একটু উচু।” কমলা 
বলিল, “ঠোঁট দুখানা। পুরু |” হারাণী বলিল, “গভনট? বড় কাটকাট।” প্রমদ। 
বলিল, “মাগীর বুকের কাছট! যেন যাত্রার সখীদদের মত, দেখে ঘ্বণা করে।” 
এইরূপে স্থন্দরী বৈষ্ণবী শীঘ্রই অদ্ভিতীয়। কুৎসিত বলিয়। প্রতিপন্ন হইল। তখন 
ললিতা বলিল, “তা দেখিতে যেমন হউক, মাগী গায় ভাল।” তাহাতেও 
নিস্তার নাই। চন্দ্রমুখী বলিলঃ “তাই বা বি, মাগীর গলা মোটা” মুত্তকেশী 
বলিল, ঠিক বলেছ--মাগী যেন ষাঁড় ডাকে ।” অনঙ্গ বলিল, “মাগী গান 
জানে না, একটাও দাশুরায়ের গান গায়িতে পারিল ন1।” কনক বলিল, 
“মাগীর তালবোধ নাই।” ক্রমে প্রতিপন্ন হইল যে, হরিধাসী বৈষ্বী কেবল 
যে যাঁর পর নাই কুৎ্সিতা, এমত নহে -তাহাঁর গানও ধার পর নাই মন্দ।” 
-_-( বিষরুক্ষ-_ নবম পরিচ্ছেদ) 
“বিষবুক্ষ' উপন্তানে উনবিংশ শতাব্দীর দুটি আন্দোলনের প্রসঙ্গ আছে। 
একটি হল ত্রাঙ্মদমাজ ও অন্যটি বিধবাবিবাহ সম্পর্কে । 


এছ 
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তারাচরণের বর্ণন। প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন--“তখন তারাচরণ এক 
প্রকার মোটামুটি ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, কিন্ত কোন কর্কাধ্যে সুবিধা 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হ্্ধ্যমুখীর পিতৃপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া, 
তিনি হুর্ধ;যমুখীর কাছে গেলেন। হুধ্যমুখী, নগেন্্রকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রামে 
একটি স্কুল সংস্থাঁপিত করাইলেন। ভারাচরণ তাহাতে মাষ্টার নিধুক্ত হইলেন। 
এক্ষণে গ্রাণ্ট ইন্‌ এভের প্রভাবে গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা, টগ্লাবাজ নিরীহ 
ভালমান্্ষ মাষ্টার বাবুর! বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর “মাষ্টার 
বাবু” দেখ! যাইত ন1। স্থতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়। 
উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি 0056) 0 60৪ আ০]0 এবং ১05০০৪০0] 
পড়িয়াছিলেন, এবং তিনি বুক জিওমেট্রি তাহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে 
রাষ্ট্র ছিল। এই নকল গুণে তিনি দেবীপুর্ননিধাপী জমিধার দেবেন বাবুর 
্রাঙ্মপমাঁজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদমধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে 
তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা! এবং পৌগুলিকবিদ্বেষাি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ 
লিখিয়, প্রতি সঞ্থাহে পাঠ করিতেন, এবং “হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর |” 
এই বলিয়। আরস্ত করিয়! দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন । তাহার কোনট। বা 
তত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের ছারা 
লেখাইয়া৷ লইতেন। মুখে সর্বদা বলিতেন, “তোমরা! ইটপাটখেলের পুজা! 
ছাড়, খুড়ী, জ্যেঠাইমাঁর বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের 
পিজরায় পুরিয়! রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।” স্ত্রীলোক মন্বদ্ধে এতটা 
লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশৃন্ভ। এ 
পর্য্ত তাহার বিবাহ হয় নাই ১ হুর্ধ্যমুখী তাহার বিবাহের জন্ত অনেক যত 
করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার মাতার কুলত্যাগের কথ! গোবিনপুরে প্রচার 
হওয়ায় কোন ভদ্র কায়স্থ তাহাকে কন্ঠ। ধিতে সম্মত হয় নাই। অনেক ইতর 
কায়স্থের কালে! কুতৎ্সিৎ কন্যা পাওয়া গেল। কিন্তু স্ুধ্যমুখী তারাচরণকে 
ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন, কি প্রকারে ইতর লোকের কন্থাকে ভাইজ বলিবেন, এই 
ভাবিয়। তাহাতে সম্মত হন নাই। কোন ভদ্র কায়স্থের স্থরূপ। কন্যার সদ্ধানে 
ছিলেন, এমত কালে নগেন্দ্রের পে কুন্দনন্দিনীঘ্ঘ রূপগুণের কথ জানিয়! 

তাহারই সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।” 
--( বিষবৃক্ষ-+-৬ষ পরিচ্ছেদ )- 
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দেকেন্ত্র সম্পর্কে বল! হযেছে--“কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং 
শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে গ্রত্যাগমন করিয়। রিফব্মর্‌ বলিয়া 
আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাক্ষলমাজ সংস্থাপিত করিলেন । তারাচরণ 
প্রতৃতি অনেক ব্রাঙ্গ যুর্টিল; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটি ফিমেল 
স্কুলের জন্যও মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্ত কাজে বড় বেশী 
করিতে পারিলেন না। বিধবাবিবাহে বড় উৎসাহ । এমন কি, ছুই চারিটি 
কাওর। তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্থার 
গুণে। জেনানারূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয়ে তারাচরণের সঙ্গে 
তাহার একমত--উ ভয়েই বলিতেন মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র 
বাবু বিশেষ কৃতকাধ্য হইয়াছিলেন-_কিস্তু সে বাহির করার অর্থবিশেষে |” 

-_-(বিষবৃক্ষ-_-দশম পরিচ্ছেদ ) 

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত ছু*টি উদ্ধৃতি থেকেই ত্রাহ্মদমাজের ক্রিয়াকলাপের 
সম্পর্কে খুব একট। শ্রদ্ধার ভাব মনে জাগে না। তবে আমাদের মনে রাখতে 
হবে, ওপন্যাসিকের বক্তব্য অনেকসময় পাত্র-পাত্রীর চরিত্ডের আবরণে 
পরিবাতিত করতে হয়। তবে বঙ্কিমচন্্র পর্দানসীন প্রথা সমর্থন না বরলেও, 
মেয়েদের পরপুরুষের স'গে যদৃচ্ছ €মলামেশার সমর্থক ছিলেন না বলেই মনে 
হয়। তাই তারাচরণের মত সংস্কারবাদীরও দেবেন্দ্র সংগে নিজের হ্ীর 
পরিচয় ঘটানোয় যখ্ দ্বিধা দেখা গিয়েছিল । 

বিধবাবিবাহ সমন্যা, “বিষবৃক্ষ' উপন্তাসের মুল সমস্যা । বিধবা কুন্দ 
নগেন্দ্রের জীবনে ঘষে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার ফল সুখময় হয়নি । অন্কদ্দিক 
থেকে এটিকে বনহুবিবাহের সমন্তারূপেও চিহ্নিত কর] যায়| 

বিধধাবিবাহ সম্পকিত মন্তব্যগুলি প্রথমে চিহ্নিত বরা যেতে পারে। 
হুর্যমুখী কমলমণিকে একটি চিঠিতে লিখেছে--“আর একটা হাদির কথা। 
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন,তিনি আবার 
একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন । ধে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা! 
দেয়, সে যদ্দি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ 
আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়। বড় তর্ক-বিতর্ক হয়। সে দিন ন্যায়-কচকচি ঠাকুর, 
মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, বিধবাবিবাহের পক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট 
হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটি টাক। লইয়া! যায়। তাহার পরদিন 
সার্বভৌম ঠাকুর বি্ধবাবিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাহার কন্তার বিবাহের 
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জন্য আমি পাচ ভরির মোণার বাল! গড়াইয়! 'দিয়াছি। আর কেহ বড় 
বিধবাবিবাহের দিকে নয়।” | 
-- ( বিষবৃক্ষ_-একাদশ পরিচ্ছেদ) 
শ্রীশচন্্রকে লিখিত নগেন্ত্রের সম্পূর্ণ পত্রটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য__ 
“ভাই ! আমাকে ঘ্বণা করিও না--অধবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি? 
দ্বণাস্পদকে অবশ্ত ঘ্বণী করিবে । আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে 
আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব | নচেৎ ামি উন্মানগ্রস্ত 
হইব--তাহার বড় বাকীও নাই। 

“এ কথা বলার পর আর বোধ হয় কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। 
তোমরাও বোধ হয় ইহার পর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে 
না। যর্ধি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তত আছি। 

“যদি কেহ বলে যে বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শান্্বিশারদ মহামহোপাধ্যায় 
বলেন ষে, বিধবাবিবাহ শাস্্সম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ব বলিবে? আর যদ্দি 
বল শাস্ত্র সম্মত হইলেও ইহ সম্বাজপন্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজ- 
চ্যুত হইব) তাহার উত্তর, এ গোবিন্বপুরে আমাকে সমাজচ্যত করে কার 
সাধা? যেখানে আমিই পমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? 
তথাপি আমি তোমাধিগের মনোরক্ষার্থে এ ব্বাহ গোপন রাখিব---আপা1ততঃ 
কেহ জানিবে না। 

“তুমি এ নকল আপত্তি করিবে ন1। তুমি বলিবে, ছুই বিবাহ নীতি- 
বিরুদ্ধ কাঁজ। ভাই, কিসে জানিলে ইহ! নীতি-বিরুদ্ধ কাজ? তুমি এ কথ 
ইংরেজের কাছে শিখিয়ছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথ! ছিল না| কিন্তু ইংরেজের! 
কি অভ্রাস্ত ? যিুদার বিধি আছে বলিয়। ইংরেজদ্রিগের এ সংস্কার---কিন্ত 
তুমি আমি যিক্ুদী বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়। মানি ন।। তবেকি হেতুতে এক 
পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ বলিব? 

“ভূমি বলিবে, ঘর্দি এক পুরুষের ছুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর ছুই 
খ্বামী না হয় কেন? উত্তর--এক স্ত্রীর ছুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটবার 
সম্ভাবনা ) এক পুরুষের ছুই বিবাছে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর ছুই 
ক্বামী হইলে সম্ভানের পিতৃনিকপণ হয় না--পিতাই সম্ভানের পালনকর্তী-- 
তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্চ্জ্খলতা৷ জদ্মিতে পায়ে । কিন্তু পুরুষের দুই 
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বিবাহে সম্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যার্দি আরও অনেক ফথ। বলা 
যাইতে পারে। 

“যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক, তাহাই নীতি-বিরুদ্ধ। তুমি যদি 
পুরুষের ছুই বিবাহ নী'তি-বিরুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ 
লোকের অনিষ্টকর। 

“গৃছে কলহার্দির কথ! বলিয়! আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটি যুক্তির 
কথা বলিব। আমি নিংসস্তান। আমি মরিয়া! গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম 
লুগ্ত হইবে । আমি এবিবাহ করিলে ত সম্তান হইবার সভাবন1__ইহ1 কি 
অযুক্তি? 

“শেষ আপত্তি-স্ুর্যমুখী। ন্রেহময়ী পীর সপত্বীকণ্টক করি কেন? 
উত্তর-ন্্যমুখী এ বিবাহে ছু:খিতা নহেন। তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উখ্বাপন 
করিয়াছেন-তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন--তিনিই ইহাতে 
উদ্যোগী । তবে আর কাহার আপত্তি? “তবে কোন্‌ কারণে আমার এই 
বিবাহ নিন্দনীয় ?” ( বিষবৃক্ষ_-পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ) 

নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করেছিলেন, বিধবা-বিবাহ প্রথ। সমর্থন করার জন্য 
নয়। তার ভালব।পার সমর্থন হিসাবে তিনি বিধবাবিবাহ সংস্কারকে কাজে 
লাগিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি কুর্যমুখীও বিদ্যাসাগরকে পণ্ডিত বলতে দ্বিধ! 
জানিয়েছিলেন-_-তার ঘর ভাঙবার আয়োজন দেখে। 

আমলে “বিষবুক্ষ" বিধবাবিবাহ বা বহুবিবাহের সমস্ত! নয়। পরিবারিক 
জীবনে মতী-সাধবী স্্ী বর্তমানে অন্ত নারীতে আসক্তি যেকি বিষয় ফল 
প্রসব করতে পারে, তারই ইতিবৃত্ত হল “বিষবৃক্ষ। 

শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির সখী গার্থাস্থজীবনের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন 
করেছেন, তাকে উনবিংশ শতাবীর একটি ছোট স্থুখী পরিবার রূপে চিহ্ছিত 
করা চলে। 

কমলমণি ও ্ুর্যমুখীর শিক্ষা প্রসঙ্গে সেকালের মেয়েদের শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রকাশিত-_“নগেন্দ্রের পিতা। মিস্‌ টেম্পল্‌ নামী একজন শিক্ষারদাত্রী নিধুক্ত 
করিয়া কমলমণিকে এবং হ্ুর্যমুখীকে বিশেষ যত্বে লেখাপড়া শিখাইয়া- 
ছিলেন।” | 

“ইন্দিরা” উপন্তাসে গারাস্থচিজ্রের একটি স্ুুনিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়। 
ইন্দিরার মুখ দিয়ে কাহিনী বর্ণনা করার জন্তই বোধহয় পারিবারিক ঘটনাগুলি 


৬৮ বঙ্কিম উপন্থাদের 


এমন সার্থকভাঁবে পরিবেশিত হয়েছে। ইন্দিত্ধার স্ভাষিটদের গৃহে রাধুনী 
থাকাকালীন বড়লোকের বাড়ীর অস্তঃপুরের পরিচয় 
প্রয়োজন হয়েছে । “কালির বোতল" বাড়ীর গৃহিণীর 
স্থ্দরী রাধুনী রাখার ছুর্বলত1 কোথায়, তা ইন্দিরাকে কর্তার কাছে না 
পাঠানোতেই পরিস্ফুট। স্ুভাষিণী চরিও্টির মধ্য দিয়ে হান্ঠোজ্জল নারীর 
রূপটি প্রকাশিত। হ্থভাষিণী ষেন “বিষবৃক্ষের কমলমণিরই অনুমরণ। 

একবিংশতিতম পরিচ্ছে্দ--'সেকালে যেমন ছিল? তে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তারিত 
ভাবে সমাজচিন্র প্রকাশ করেছেন। নতুন জামাইকে কেন্দ্র করে এ ধরনের 
রসিকতা যে বঙ্কিম-সমকালে কমে এসেছিল লেখক তা স্বীক1র করেছে«--“এ 
পরিচ্ছেদটা না] গিখিলেও লিখিতে পারিতাম | তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের 
জীবনের এই ভাগট্ুক এখন লোপ পাইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। লোপ 
পাইয়াছে, ভালই হইয়াছে ; কেন না, ইহার সঙ্গে অঙ্গীলতা, নিল্লজ্ঞতা, কদাচিৎ 
বা দুর্নীতি, আসিয়? মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহার একটা 
চিত্র দ্বিবার বাসনায় এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম। তবে জানি না, অনেক স্থানে 
এ কুরীতি লোপ না পাইয়াও থাকিতে পারে। যদ্দি তাহ। হয়, তবে ধাহার! 
জামাই দেখিতে পৌরক্্ীদ্দিগকে যাইতে নিষেধ করেন না, তাহাদের চোখ কান 
ফুটাইয়। দেওয়] প্রয়োজনীয় | তাই, ধরি মাছ, না ছুই পানি করিয়। তাহাদের 
ইজিত করিলাম ।” 

ইঙ্গিতে হলেও বর্ণনাটির মধ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীসমাঞ্জের একটি 
চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । মঙগলকাব্যের যুগ থেকে এই ধারার ষেন একই অনুস্থতি 
লক্ষ্য করতে পারি। পরিচ্ছেটটির রস জম্পুর্ণ উপভোগ কর যেতে পারে ।-- 

“দলে দলে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া, জন্ব্যার পর আমার স্বামীকে ঘেরিয়া 
লইয়া, মূজলিস্‌ করিয়া বমিল। সেই প্রকাণ্ড পুরীর একটা কোণের ঘরে 
মেয়েদের মজলিস্‌ হইল। এ 

কত মেয়ে আসিল, তাঁর সংখ্যা নাই । কত বড় বড পটোল-চের। ভমর- 
তারা চোখ, সারি বীধিয়), ছ্ষচ্ছ সরোবরে সফরীর মত খেলিতে লাগিল; কত 
কালে। কালো কুস্তলীকর! ফণাধরা অলকরাশি বর্ধাকালে বনের লতার মত 
ঘুরিয়। খুরিয়া, ফুলিয়াফুলিয়া, ছুলিয়! উঠিতে লাগিল,--ঘেন কালিয়্দমনে কাঁল- 
নাগিনীর দূল, বিভ্রন্ত হুইয়। যমুনার জলে ঘুরিতে-ফিরিতেছে- কত কাণ, 
কাণবাল।, চৌদান, মাঝড়ি, ঝুমকা, ইয়ারৃরিং। ছুল- মেঘ-মধ্যে বিদ্যুতের মত, 
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কত মেঘের মত চুলের রাশির ভিতর হইতে খেলিতে লাগিল,--কত রাগ 
ঠোটের ভিতর হইতে কত মুক্তাপংক্তির মত দৃত্তশ্রেণীতে কত স্বগদ্ধি-তাঘুল 
চর্ধণে কত রকম অধর-লীলার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল /-কত প্রৌঢার ফাদি- 
নখের ফাদে কন্দঠাঁকুর ধরা পড়িয়া, তীরন্দাজিতে জবাব দিয়া নিষ্কৃতি 
পাইলেন-_-কত অলঙ্কাররাশিতৃষিত স্থগোঁল বাহুর উৎক্ষেপনিক্ষেপে বায়ুসস্তাঁড়িত 
পুষ্পিত লতাপূর্ণ উদ্ভানের মত সেই কক্ষ একট অলৌকিক চঞ্চল শোভায় 
শোভিত হইতে লাগিল, রুম্থ রুম ঝুনু ঝুছ শিগ্িতে ভ্রমরগুগ্তন অনুকৃত হইতে 
লাগিল; কত চিকে চিকৃ চিকৃ। হারে বাহার ॥ চন্দ্রহারে চন্দ্রের হার ; মলের 
ঝলমলে চরণ টল্মল্‌! কত বানারসী, বালুচরী, মৃজাপুরী, ঢাকাই, শাস্তিপুরে, 
সিমলা, ফরাসভাঙ্গ।,--চেলি, গরদ, সুতা, রঙ্গকরা, রঙ্গভরা, ডুরে, ফুরফুরে, 
ঝুর্ঝুরে, বাছুরে_তা'তে কারও ঘোমটা, কারও আড়ঘোমটা, কারও আধ- 
ঘোমট|__কারও কেবল কবরী প্রান্তে মাত্র বঘনসংস্পর্শ কারও তা'তেও ভূল। 
আমার প্রাণনাথ অনেক গোরার পণ্টন ফতে করিয়৷ ঘরে টাক লইয়। 
আপিয়াছেন--অনেক কর্ণেল, জান্রেলের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া, লাভের অংশ ঘরে 
লইয়া আপিয়াছেন -কিন্তু এই সুন্দরীর পল্টন দেখিয়1, তিনি বিশ্ুফ__বিত্রস্ত। 
তোপের আগুনের স্থানে নয়নবহ্ছির ক্ফুতি, কামানের কালকারালকুগুলীকৃত 
ধৃমপুগ্রের পরিবর্তে এই কালকারালকুগ্ডনীকৃত কমনীয় কেশকাদস্থিনী, 
বেওনেটের ঠন্ঠনির পরিবর্তে এই অলঙ্কারের রুম্থরুণি, জয়ঢাকের 
বাছ্যের পরিবর্তে আলতা-পর। পায়ে মলের ঝম্ঝমি! যে পুরুষ 
চিলিয়ানওয়াল। দেখিয়াছে_-সেও হতাশ্বাস। এ ঘোর রূণক্ষেত্রে তাহাকে রক্ষা 
করিবার জন্, তিনি আমাকে ছ্বারদেশে দেখিতে পাইয়া ইঙ্গিতে ডাকিলেন-- 
কিন্ত আমিও শিখ সেনাপতির মত বিশ্বাসঘাতকতা! করিলাম--এ রণে তাহার 
সাহায্য করিলাম ন|। 

স্থূল কথা, এই সকল মজলিমগুলায় অনেক নিক্পজ্জ ব্যাপার ঘটিয়। থাকে 
জানিতাম। তাই কামিনী আর আমি গেলাম না__বাহিরে রহিলাম। দ্বার 
হইতে মধ্যে মধ্যে উকি মারিতে লাগিলাম | যদি বল, যাহাতে নিল্পজ্জ ব্যাপার 
ঘটে, তুমি তাহার বর্ণনায় কেন প্রবৃত্ত, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, আমি 
হিন্দুর মেয়ে, আমার রুচিতে এই সকল ব্যাপার নিল্লজ্জ ব্যাপার। কিন্ত 
এখানকার প্রচলিত রুচি ইংরেজি রুচি; ইংরেজী রুচির বিধানমতে বিচার 
করিলে ইহাতে নির্সন্জ ব্যাপার কিছুই পাওয়া! যাইবে না। 
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বলিয়াছি, আমি ও কামিনী ছুই জনে একবার উকি মারিলাম। দেখি, 
পাড়ার ঘমুনাঠাকুরামী সভাপত্বী হইয়া জমকাইয় বলিয়া আছেন। তীর বয়স 
পয়তাল্লিশ ছাড়াইয়াছে $ রঙট। মিঠে রকম কালো; চোঁখ ছুইট। ছোট ছোট, 
কিন্তু একটু ঢুলু ঢুলুঃ ঠোঁট ছুইখাঁন। পুকুঃ কিন্ত রসে ভরা ভয়] বন্ত্রালঙ্কাবের 
বাহার--পায়ে আলতার বাহার, কালোতে রাজী, ষেন যমুনাতেই জবা,_- 
মাথায় ছেঁড়া চুলের বাহার। শরীবের ব্যাস ও পরিধি আসাধারণ দেখিয়।, 
আমার স্বামী তাহাকে “নদীবপ৷ মহ্ষী” বলিয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। মথুর।- 
বাসীর যমুনা! নদীকে কৃষ্ণের নদ্রীবপা মহিষী বলিয়] থাকে, সেই কথ! লক্ষ্য 
করিয়। উ-বাবু এই রসিকতা করিলেন। এখন আমার মুন! দিদি কখনও 
মথুর। যান নাই, এত খবরও জানেন না, এবং মহিষী শব্দের অর্থ ট জানেন 
না। তিনি মহিষী অর্থে কেবল যা্দি মহিষই বুঝিয়াছিলেন এবং দেই জন্তর 
সহিত আপনার শরীরের নাদৃশ্ত লক্ষ্য করিয়া রাগে গর গর করিতেছিলেন। 
প্রতিশোধার্থ তিনি আমার স্বামীর সম্মুখে আমাকে প্রকারাস্তরে “গাই” 
বলিলেন, এমন সময়ে আমি দ্বার হইতে মুখ বাড়াইষা জিজ্ঞাস! করিলাম, 
“যমুন। দিদি! কিগা?” 

যমুনা দিদি বলিলেন, “একটা গাই ভাই।” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “গাই কেন গ। ?” 

কামিনী আমার পাশ হইতে বলিল, “ডেকে ডেকে যমুন। দিদির গল] কাঠ 
হইয়া গিয়াছে । একবার পিওবে।” 

হাসির চোটে সভাপতি মহাশয় নিবিয়। গেলেন, কামিনীর উপর গরম 
হইয়া বলিলেন, *একরত্তি মেয়ে, তুই সকল হাডিতে কাঠি দিস্‌কেন লা 
কামিনী ?” 

কামিনী বলিল, “আর ত কেউ তোষার তুসি কলাই পিদ্ধ করতে 
জানে না।” 

এই বলিয়া কামিনী পলাইল, আমিও পলাইলাম। আবার একবার গিয়া 
উকি মারিলাম, দেখি, পাড়ার পিয়ারী ঠান্দিদি, জাতিতে বৈহ্য-_বয়স পঞ্চষষ্ঠ 
বৎসর, তার মধ্যে পঞ্চবিংশতি বৎসর বৈধব্যে কাটিয়াছে--তিনি সর্বাঙ্গে অলঙ্কার 
পরিয়। ঘাঘর! পরিয়া১ রাধিকা সাজিয়া আসিয়াছেন। আমার স্বামীকে লক্ষ্য 
করিয়া, কষ কৈ? কৃষ্ণ কৈ? বলিয়া সেই কামিনীকুঞ্বন পরিভ্রমণ 
করিতেছেন। 
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আমি জিজ্ঞাস করিলাম, “কি খোঁজ ঠান্দিদি ?” 

তিনি বলিলেন, “আমি কৃষ্ণকে খু'জি।” 

কামিনী বলিল, “গোয়ানবাডী যাঁও--এ কায়েতের বাড়ী।” 

রমিকতাপ্রবীণ। বলিল, “ঠান্দিদি, সকল জাতেই জাত দিয়াছ নাকি ? 
এখন, পিয়ারী ঠাকুরাণীর এককালে তেলি অপবাদ ছিল। এই কথায়, তিনি 
তেলে-বেগুনে জলিয়! উঠিয়া কামিনীকে ব্যঙ্গচ্ছলে গালি পাড়িতে আরম 
করিলেন। আমি তাকে থামাইবার জঙ্য, যমুনা দিদিকে দেখাইয়] দিয়া 
বলিলাম, “রাগ কর কেন? তোমার কৃষ্ণ এ যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছেন। এসো-_ 
তোমায় আমায় পুলিনে দীড়াইয়। একটু কাঁদি ।” 

ষমুন। ঠাকুরাণী “মহিষী” শব্দেব অর্থবেধে যেমন পণ্তিতা, “পু'লিন” 
শবের অর্থবোধেও সেইরূপ। তিনি ভাবিলেন, আমি বুঝি কোন 
পুলিনবিহারীর কথার ইঙ্গিত করিয়া তাহার অকলঙ্কিত সতীত্বের-. 
( অকলঙ্কিত তাহার রূপের প্রঙাবে )- প্রতি কোন প্রকার ইঙ্গিত 
করিয়াছি । তিনি সক্রে।ধে বলিনেন, “এর ভিতর পুলিন কে লো?” 

কাজেই আমারও একটু রঙ্গ চড়াইতে ইচ্ছা হইল। আমি বলিলাম, “যার 
গায়ে পডিয়] যমুন। রাত্রিদ্দিন তরক্গভঙ্গ করে, বৃন্দাবনে তাকে পুলিন বলে ।” 

আবার তরঙ্গতঙ্গে সবনাশ করিল, যমুনা দিদি ত কিছু বুঝিল না, রাগিয়। 
বলিল, “তোর তবঙ্গ-ফরঙ্গকেও চিনি নে, তোব পুলিনকেও চিনি নে, তোর 
বেন্দাবনকে চিনি নে। তুই বুঝি ডাকাঁতের কাছে এত সব রঙ্গরসের নাম 
শিখে এসেছিস? 

মজলিসের ভিতর রঙময়ী বলিয়া আমার একজন মমবয়স্কা ছিল। সে 
বলিল, “অত ক্ষেগ কেন মুন] দিদি! পুলিন বলে নদীর ধারের চডাঁকে। 
তোমার ছু'ধাবে কি চডা আছে %” 

চঞ্চল৷ নামে মুন! দিদির ভাইজ, ঘোমটা দিয়া পিছনে বনিয়াছিল, লে 
ঘোমটাব ভিতর হইতে মৃদু মধুব স্বরে বলিল, “চডা৷ থাকিলেও বাচিতাম ! 
একটু ফরস। কিছু দেখিতে পাইতাম। এখন কেবল কালে। জলের কালিন্দী 
কল্‌ কল্‌ করিতেছে ।” 

কামিনী বলিল, “আমার যমুনা দিদিকে কেন তোরা অমন ক'রে চড়ার 
মাঝখানে ফেলে দ্রিতেছিস্‌।” 

চঞ্চল। বলিল, “বালাই ! ষাট! ঠাকুরবিকে চড়ার মাঝখানে ফেলে 
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দেবে কেন? শুর ভাইয়ের পায়ে ধ'রে .ব্বব, যেন ঠাকুরবিকে মেঠো 
শ্বশানে দেন।” 

রঙ্গময়ী বলিল, “ছুটোতে তফাৎ কি বৌ?” 

চঞ্চল। বলিল, “শ্শানে শিয়াল কুকুরের উপকার ১--চডায় গোরু মহিষ 
চরে__তাদের কি উপকার 1” মঙ্ষি কথাটা বলিবাঁর সময়ে, বৌ একবার 
ঘোমটা তুলিয়। ননদের উপর সহান্তে কটাক্ষ করিল। 

যমুনা বলিল, “নে, আর এক-শ বার সেই কথা ভাল লাগে না। যাদের 
মোষ ভাল লাগে, তারাই এক-শ বার মোষ মোষ করুক গে ।” 

পিয়ারী ঠান্দিদি কথাটায় বড় কান দেন নাই--তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মোষের কথা কি গ! ?, 

কামিনী বলিল, “কোন্‌ দেশে তেলিদের বাড়ী মোষে ঘানি টানে, দেই 
কথ হচ্ছে” 

এই বলিয়। কামিনী পলাইল। বাধ বাব সেই তেলি কথাট। মনে করিয়া 
দেওয়াটা ভাল হপ্ন নাই-_কিন্ত কামিনী কুচরিত্র! লোক দেখিতে পারিত ন!। 
পিয়ারী ঠান্দিদি, রাগে অদ্ধকার দেখিয়া আর কথা না কহিয়া, উ-বাবুব কাছে 
গিয়। বসিল। আমি তখন কামিনীকে ডাকিয়া বলিলাম, “কামিনী! দেখসে 
আয় লো! এইবার পিয়ারী কৃষ্ণ পেয়েছেন।” 

কামিনী দূব হইতেই বলিল, “অনেক দিন সময় হয়েছে।” তারপর একটা 
সোরগোল শুনিলাম | আমার ম্বামীর আওয়াজ শুনিতে পাইলাম--তিনি 
একজনকে হিন্দিতে ধমক-ধামক করিতেছেন। আমর। দেখিতে গেলাম । 
দেখিলাম, এক জন দাঁডিওয়ালা মোগল থরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে; উ- 
বাবু তাহাকে তাড়াইবার জন্য ধমক-ধামক করিতেছেন, মোগল যাইতেছে না। 
কামিনী তখন দ্বার হইতে ডাকিয়! বলিল, “মিত্র মহাশয় ! গায়ে কি জোর নেই 1” 

মিত্র মহাশয় বলিলেন, “আছে কি বই ?” 

কামিনী বলিল, “তবে মোগল মিন্সেকে গলা ধাক দিয় ঠেলিয় দাও না।” 

এই বলিব। মাত্র মোগল উর্দশ্বাসে পলায়ন করিল। পলায়ন করিবার সময় 
আমি তাহার দাঁড়ি ধরিলাম-_-পরচুল। খপিয়। আপিল। মোগল বলিল, “মরণ 
আর কি! তা এ বোকাটি নিয়ে ঘর করিব কি প্রকারে 1” এই বলিয়। সে 
পলাইল। আমি দাঁড়িটা ছুঁড়িয়। ফেলিয়া যমুনা দিদিকে উপহার দিলাম । 
উ-বাবু জিজ্ঞাস। করিলেন, “ব্যাপার কি?” 
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কামিনী বলিল, “ব্যাপার আর কি? তুমিই দাড়িটা পরিয়া চারি পায়ে 
স্বাঘবনে চরিতে আরম্ভ কর।” 

উ-বাবু বলিলেন, “কেন, মৌগল কি জাল ?” 
কামিনী । কার সাধ্য এমন কথা বলে! শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দাসী কি জাল 
মোগল হইতে পারে ! আসল দ্িলীর আমদ্বানি। 

একটা ভারি হাপি পিয়া! গেল। আমি একটু মনংক্ষু্ন হইয়। চলিয়া 
আসিতেছিলাম, এমন সময়ে পাড়ার ব্রজহন্দরী দাসী একখানি জীর্ণ বস্থ 
পরিষা একটি ছেলে কোলে করিয়া উ-বাবুব কাছে গিয়৷ দুঃখেব কান্ন। কাঁদিতে 
লাগিন। “আমি বড় গরীব; খেতে পাই না; ছেলেটি মান্ষ করিতে 
পারি না।” 

উ-বাবু তাহাকে কিছু দিলেন। আমর] ছুই জনে দ্বারের ছুই পাশে। সে 
যখন দ্বার পার হয়, কামিনী তাহাকে বলিল, “ভাই তিখারিণী! জান ত বড 
মানুষের কাছে কিছু ভিক্ষা! পাইলে দ্বারবান্দের কিছু ঘু দিয়ে ঘেতে হয় ?” 

ব্রজন্ুন্দরী বলিল, «ছারবান্‌ কে?” 

কামিনী । আমর। দুইজন | 

ত্রজ। কত ভাগচাও ? 

কামিনী। পেয়েছ কি? 

ব্রজ। দশটি টাকা। 

কা। আমাদের আট টাকা আট টাকা যোল টাক। দিয়। যাঁও। 

ব্রজ। লাভ মন্দ নয়! 

কা। তা বড় মানুষের বাড়ীর ভিক্ষায় লাভালাভ ধরিতে গেলে চলিবে 
কেন? সময়ে অসময়ে ঘর থেকেও কিছু দিতে হয়। 

ব্রজহন্রী বড মান্থষের স্ত্ী। ধা] কবিয়া ষোল টাকা বাহির করিয়৷ দিল। 
আমর মেই ষোল টাকা ঘমুন। ঠাকুরাণীকে দিলাম, বলিলাম, “তোমরা এই 
টাকায় সন্দেশ খাইও।” 

স্বামী বলিলেন, “ব্যাপার কি?" 

ততক্ষণে ব্রজন্ন্দরী ছেলে পাঠাইস্স। দিয়া, বানারসী পরিয়। আসিয়া 
বসিলেন। আবার এক্ট! হাঁসির ঘট! পড়িয়া গেন' 

উ-বাবু বলিলেন, “এ কি যাত্রা নাকি 1?” 

যমুনা বলিল, “ত। না তকি? দেখিতেছ না, কাহারও কালিয়দমনের 
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পালা, কারও কলঙ্কভগ্লনের পালা, কারও মাথুর মিলন,_কারও শুধু পালাই 
পালাই পাল)” 

উ-বাবু। শুধু পালাই পালাই পালা কার ? 

যমুনা । কেন কামিনীর ! কেবল পালাই পালাই তার পাল।। কামিনী 
কথায় সকলকে জালাইতে লাগিল $ পান, পুষ্প, আতর বিলাইয়। সকলকে তুষ্ট 
করিতেছিল। তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিল, বলিল, “তুই ঘে বড় 
পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্‌ লা? 

কামিনা বলিল, “পালাব না ত কি তোমাদের ভয় করি না কি?” 

মিত্র মহাশয় বলিলেন, “কামিনী ! ভাই, তোমার সঙ্গে কি কথা ছিল ?” 

কামিনী | কি কথা ছিল, মিত্র মহাশয়? 

উ-বাবু। তুমি নাচিবে। 

কা। আমি ত নেচেছি। 

উ।| কখন নাচলে? 

কা দুপুর বেলা। 

উ( কোথায় নাচলি লো? 

কা। আমার ঘরের ভিতর, দৌর বন্ধ ব'রে। 

উ। কে দেখেছে? 

ক]। কেউনা। 

উ। তেমনতর ত কথা ছিল না। 

কা। এমন কথাও ছিল নাযে, তোমাদের সম্মুখে আসিয়া পেশওয়াঁজ 
পরিয়া নাচিব। নাচিব স্বীকার করিয়াছিলাম, তা নাচিয়াছি। আমার কথ 
রাখিয়াছি। তোমর! দেখিতে পাইলে না, তোমাদের অদৃষ্টের দোষ। এখন 
আমি যে শিকল কিনিয়া রাখিয়াছি, তাঁর কি হবে? 

কামিনী যদি নাচের দায় এড়াইল, তবে আমার স্বামী গানের জন্য ধরা 
পড়িলেন। মজলিস্‌ হইতে হুকুম হইল তোমাকে গায়িতে হইবে। তিনি 
পশ্চিমাঞ্চলে রীতিমত গীতবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। তিনি সনদী খিয়াল 
গায়িলেন। শুনিয়া সে অপ্মরোমগ্ুলী হাসিল। ফরমায়েস করিল, প্ব্দন 
অধিকারী, কি দাশু রায়।” ততে উ-বাবু অপটু। ন্তরাং অপ্ারোগণ সন্ত 
হইল ন1। 

এইরূপে ছুই প্রহর রাহি কাটিল।” (ইন্দির--একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ) । 


উপাদান বিচার ৭৫ 


'যুগলাঙ্রীয়'কে বঙ্িমচন্ত্র 'উপকথা' নামে আখ্যাত করেছিলেন। এই 
কাহিনীর মধ্যে দূরকাঁলের রূপকথার স্পর্শ থাকার জন্ত 
সমসাময়িক দেশ-কালের প্রভাব বিশেষ পড়েনি । 
চজ্শেখব উপহ্থাসের পটভূমি বস্কিমের খুব দৃববর্তী কালের নয়। বাংলা 
দেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকের এই কাহিনী অত্যন্ত 
জীবস্ত হয়ে উঠেছে । উপন্তাসে ইতিহাসের উপার্ধান 
ব্যবহার করলেও ইংরেজচরিত্র সৃষ্টি ও তীর্দের মনোভাব বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতানঞ্জাত। 

লরেন্স ফষ্টরের যে চিত্র আক! হয়েছে, তা ইংরাজ কুঠিয়ালদের হীন প্রবৃত্তির 
পরিচায়ক । ইনি ছিলেন ইস্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর রেশম কুঠির কুঠিয়াল। 
দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ নাটকে আমর! যে কুঠিয়ালদের চিত্র পাই তার সংগে 
এ'দের বিশেষ পার্থক্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্র অবস্থা তখনকার ও এখানকার পার্থকাযটুকু 
ত্বীকাৰ করেছেন ।--“এখনকার ইংরেজদ্িগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন 
নানাবিধ শরীরিক রোগ জন্মেঃ তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজুদিগের 
অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত।” ( চন্দ্রশেখব--১/৩ )। 

বঙ্কিমচন্ত্র আরে। লিখেছেন__“এই সময়ে ষে সকল ইংরেজ বাঙ্গালাঁয় বান 
করিতেন, তাঁহার। ছুইটি মাত্র কার্ধে অক্ষম ছিলেন। তাহার] লোভ সম্বরণে 
অক্ষম, এবং পরাভব শ্বীকাবে অক্ষম। তাহাবা! কখনই ত্বীতার করিতেন না যে, 
এ কার্ষে অধর্ম আছে, অতএব অকর্তব্য। ধাহারা ভাঁবতবর্ষে প্রথম ব্রিটেনীষ 
রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাহাদিগের ন্যাষ ক্ষমতাশালী এবং শ্বেচ্ছাচারী মঙগত্ত- 
সম্প্রধায় ভূমগুলে কখন দেখ! নেয় নাই । 

লরেন্ন ফষ্টব সেই প্রকৃতির লোৌক। তিনি লোভ সম্ববণ কবিচলন না 
বঙ্গীয় ইংরেজদ্রিগের মধ্যে তখন ধর্মশব লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি লাধ্যাশাধ্যও 
বিবেচন। করিলেন না । মনে মনে বলিতেন, “০ ০01: 06%61 1” 

( চন্দ্রশেখর--১/৩ )। 

ই“রাজ চরিত্রুলির একদিকে যেমন অত্যাচারিত শাসকবপটি প্রকাশিত, 
অন্যদিকে তেমনি তাদের সাহস ও দৃঢতাও প্রকাশিত। 

'রাধারাণী' গল্পটিতে' বঙ্কিমচন্র তার পমসামহ্িক 
কালকেই পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্ত এই 
সংক্ষিপ্ত পটভূমিতে তিনি দ্বেশ-কাঁলকে প্রকাশ করার সুযোগ গ্রহণ করেন নি। 


যুগলাঙ্গুরীয 


চক্দ্রশেখর 


রাধারাণী 
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রজনী, উপন্থাসের কাহিনীর কালশীমাকে বঙ্কিমের সমসাময়িক বললে 
অস্তায় করা হয় না। কলকাতার পটতূমিতেই এই 
উপন্যাসে কাহিনী রচিত। রজনী বলেছে--“বালিগঞ্জের 
প্রাস্তভাগে আমার পিতার একখানি পুণ্পোগ্ধান জম] ছিল-_তাহাই তাহার 
উপজীবিক1 ছিল। (রজনী--১/১)। “মন্মেণ্ট”এর উল্লেখও কলকাতার 
পটভূমিকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। তবে সেকালের কলকাতায় বালিগঞ্জ অঞ্চলে 
জনবসতি অপেক্ষা ফুলের বাগান করার মত জায়গা ছিল। তাছাড়। গাড়ী- 
ঘোড়ার মিছিলও খুব বেশী ছিল না । তাই রজনীর মত “কানা ফুলওয়ালী'র 
পক্ষেও রাস্তা চলাচল বিশেষ অস্বিধাজনক ছিল ন|। 
হীরালালের বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সমপাময়িক সমাজের অব্যবস্থার কিছু 
ইজিত দিয়েছেন । বর্ণনাটি এরূপ-_ 
হীরালাল নামে টাঁপাব এক ভাই ছিল--চাঁপার অপেক্ষা দেড বৎসরের 
ছোট । হীরালাল মদ খায়-_-তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি, গাজাও 
টানে।, তাহার পিতা তাহাকে লেখা-পড়া শিখান নাই-কোন প্রকারে সে 
হস্তাক্ষরটি প্রস্তত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয় বাবু তাহাকে কোথা 
কেরাণীগিরি করিয়। দিয়াছিলেন। মাঁতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল। হরনাথ 
বন, তাহার দমে ভুলিয়া লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দ্িলেন। 
দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পভিল--দৌকা'ন উঠিয়া গেল। সে গ্রামে 
মদ পাওয়। যায় ন। বলিয়। হীরালাল পলাইয়! আমসিল। তারপর সে একখানা 
খবরের কাগজ করিল। দ্িনকতক তাহাতে খুব লাভ হুইল, বড় পসা'র জাকিল 
-_কিন্ত অশ্লীলতা দোষে পুলিমে টানাটানি আরম্ভ করিল--ভয়ে হীরালাল 
কাগজ ফেলিয়। রপোষ হইল । কিছুদিন পরে হীরালাল আবার হঠাৎ ভাসিয়া 
উঠিয়া! ছোটবাবুর মোসায়েবি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোটবাবুর 
কাছে মদের চাল নেই দেখিয়া আপনা আপনি সরিল। অনন্তোপায় হইয়। 
নাটক লিখিতে আরম করিল। নাটক একথানিও বিক্রয় হইল না। তবে 
ছাপাখানার দেন। শোধিতে হয় ন। বলিয়। সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ 
ভবসংসারে আর কৃল-কিনার। না দ্েখিয়া__হীরালাল টাপাদিদির আচল ধরিয়া 
বিয়া রহিল।” ( রজনী--১/৫ )। 
সেকাঁলেও স্থপারিশের জোর থাকলে যে অধোগ্যব্যভিরও কেরোণীগিরি 
পাওয়া যেত তা বোঝা! যায়। খবরের কাগজের সম্পাদনার যে চিত্র দেখান 


রজনী 


উপাদ্দান বিচার ৭৭ 


হয়েছে তা আদর্শ সম্পাদকের চরিত্র না হলেও, কোন কোন ব্যবপাদারী 
মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কাগজ ওয়ালার প্রতি বিদ্রপ। বঙ্গধর্শন' মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করে 
বঙ্কিমচন্দ্রের যে তিক্ত অভিজ্ঞত। হয়, তারই প্রকাশ ঘটেছে “ছাপাখানার দেন৷ 
শোধিতে হয় ন!” এই সিদ্ধান্তে | 

দারোগাঁদের কার্ধকলাপেব একটি সার্থক হিত্র প্রকাশিত হযেছে রজনী+ 
উপদ্াসের ২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদে--“কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন 
সচ্চরিত্র, অতি প্রাচীন সন্তান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমাব আলাপ হইল। ইনি 
ব্ুকাল হইতে কাশীবাস করিষা আছেন। 

একদা তাহরে সঙ্গে কখোপকথনকালে পুলিসের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গ- 
ক্রমে উথ্বাপিত হইল । অনেকে পুলিসের অত 1চারধটিত অনেকগুলিন গল্প 
বলিলেন- ছুই একটা বা সতা, ছুই একট ধক্ত।ধিগেব কপোলকল্পিত। 
গোবিন্কান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন-- তাহার সারমর্ম এই । 

“হরেকষণ ৫|স নামে আমাদিগের গ্রামে একঘব দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার 
একটি কন্ঠ। ভিন্ন অন্ত সন্তান ছিল না। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং 
সে নিজেও কুগ্ন। এজন্য সে কন্তাটি আপন শ্তালীপতিকে প্রতিপালন করিতে 
দিয়/ছিল। তাহাব কন্তাটির কতকগুলিন স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভব্শতঃ তাহ! 
সে শ্াল।পতিকে দেষ নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেঁখিল, তখন সেই 
অলঙ্কারগুলি দে আমাকে ভাকিয়। আমাব কাছে রাখিল--বলিল যে, “মামার 
কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দ্বিবেন- এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ 
করিবে ।” আমি স্বীকৃত হইলাম। পবে হরেকৃষ্ের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ 
মবিয়াছে বলিয়), নন্দী ভূঙ্গ। সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দাঁরোগ। মহাশয় আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন। হণ্রেকৃষ্ণের ঘটি বাটা পাতর টুনি লাওয়ারেশ ম(ল বলিয়া 
হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল যে, হরেক লাওয়ারেশ নহে--ক্লিকাতায় 
তাহার কন্তা আছে । দারোগা মহাশয় তাহাকে কটু বাঁলয়! আজ্ঞা! করিলেন, 
“ওয়ারেশ থাকে,হুজ্ুরে হাজর হইবে" তখন আমার দুই একজন শক্র স্থযোগ মনে 
বরিয়া বলিয়] দিল যে, গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে 
তলব হইল। আঁমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়] যুক্ত করে দাড়াইলাম। 
কিছু গালিখাইলাম। আপাঁমীন শ্রেশীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম | বলিব 
কি? ঘুষাধুষির উদ্যোগ দেখিয়। অলম্কারগুলি মকল দারোগ। মহাশয়ের পাদপদ্ে 
ঢালিয়। দিলাম, তাহার উপর পধশশ টাক। নগদ্ধ দিয়) নিষ্কৃতি পাইলাম । 


এ৮ বন্কিম উপন্যানের 


“বলাবাহুল্য ধে, দারোগা! মহাশয়, অলঙ্কাবগুলি আপন কন্তার বাবহারার্থ 
নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, 
হরেক দাসের লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্ত কোন সম্পত্তিই নাই ১ এবং 
সে লাওয়াবেশ। ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই ।” 

বলাবাহুল্য এই চিত্র বর্তমান কাঁলেও অনেকাংশে সত্য । 

“কৃষ্ণকান্তের উইল+-এ সমসাময়িক সমাজচিত্র প্রকাঁশেব যথেষ্ট সুযোগ 
থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র তা পুরোপুরি গ্রহণ করেননি । তাই বিষবৃক্ষেরঃর মত এই 
উপন্যাসটিও পারিবারিক উপন্থাসই থেকে গেছে ।” বিষবৃক্ষের মত এই 
উপন্তাসেও বিধবাবিবাহের ঘটনা আছে। কিন্তু “বিষবৃক্ষে কুম্দ বিধবা হলেও, 
তার বস এবং মনোভাবের দিক থেকে পাপাচার স্পশ 
করেনি। স্খোনে ভালোবাসাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। 
কিন্তু 'কৃষ্ণকাস্তের উইল'-এ রোহিনীর প্রতি গোবিন্দলালের ভালবাসার জম্ম 
রূপজ মোহ থেকেই এবং রোহিনীও গোবিন্বলালের প্রতি আকুষ্ট হয়েছিল 
দেহজ কামনা থেকেই | ফলে তাদের বিবাহ ঘটাতে বঙ্কিম সম্কোচবোধ 
করেছেন। তারদদেব পাপাচারেব পরিণাম ভয়াবহরূপে চিত্রিত কর হয়েছে। 
এই গ্রশ্থে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাব প্রেম সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন। 
বিষবৃক্ষে'র বিশেষ পরিস্থিতিতে বঙ্কিমের বিধবা-বিবাহের প্রতি কিঞ্চিৎ কোমল 
মনোভাব থাকলেও, 'কৃষ্ণকান্তের উইল”-এব পরিস্থিতিতে কঠোর মনোভাব 
গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধ। করেননি। 

এই গ্রস্থে উইল-সংক্রাস্ত বিষষের একটি বিশেষ ওঁমিকা আছে। উইলের 
পবিবর্তনের সংগে সংগে ঘটনাঁও অনেক পরবিবতিত হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীতে 
ধনী পরিবারে উইলেব গ্রভাব অনেক ঘটনার জন্ম দিয়েছে । 

কুষ্ণকাস্তের শ্রান্ধ-গ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চবিত্ু-পরিবারের সামাজিক 
অনুষ্ঠানের বিস্তারিত চিত্র দেবার স্থযোগ থাকলেও, তিনি স্বভাবহৃলভ মিতবাক্‌ 
থেকে বর্ণনাটি সেরেছেন।-- 

“তারপর কষ্ককাস্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়। গেল। শক্রুপক্ষ বলিল ষে, 
ই ঘট। হইয়াছে বটে, পাচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ 
বলিল লক্ষ টাক! খরচ হঈয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারীগণ মিব্রপক্ষের 
নিকট গোপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাক! ব্যক্স হইয়াছে। আমরা 
খাত দেখিয়াছি। মোট ব্যক্সঃ ৩২৩৫৬।/১২|।। 


কৃষ্ণকান্তের উইল 


উপাদান বিচার ৭ 


যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্াঁম। গেল। হরলাল শ্রাহ্ধাধিকারী, আসিয়া 
শ্রাদ্ধ করিল। দ্িনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, 
কাঙ্গালের কোলাহলে, নৈয়াফ্িকের বিচারে, গ্রামে কান পাতা গেল ন]। 
সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকি নামাবলীর আমদানী, 
কুটুদ্বের কুুম্ব, তশ্ত কুটুগ্ব, তন্ত কুটুথ্বের আমদানি । ছেলেগুল। মিহিদানা 
সীতাভোগ লইব। ভাটা খেলাইতে আরম্ভ করিল ; মাগীগুলা নারিকেল তৈল 
মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় লুচিভাজা ঘি মাঁখিতে আরম্ভ করিল, গুলির দোকান 
বন্ধ হইল, সব গুলিখোর ফলাহারে ; মদের দোকান বদ্ধ হইল, সব মাতাল, টিকি 
রাঁথিয়। নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে । চাল মহার্ঘ 
হইল, কেন না, কেবল অন্বব্যয় নয়, এত ময়দা! খরচ যে, আর চালের গু'ড়িতে 
কুলান যায় না; এত ঘ্বৃতের খরচ যে, রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না; 
গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে গেলে তাহার। বলিতে আরম্ভ করিল, আমার 
ঘোলটুকু ব্রাঙ্ষণের আশীর্বাদে দই হইয়া গিয়াছে ।” (কুষ টান্তের উইল--১/২৮) 

উনবিংশ শতাব্দীতে বডলোকের সন্তানদের বাগানবাডীতে বাইজীর্দের সংগে 
রাত্রিষাপন বুলপ্রচারিত চিন্র। বঙ্কিমচন্দ্র এইসব পাঁপাচারের চিত্র প্রকাশে 
স্বভাঁবতই কুষ্টিত ছিলেন। তবুও রোহিনী এবং গোবিন্দলালের প্রসঙ্গে তাঁকে 
যে চিত্রটি প্রকাশ করতে হয়েছে তা নিয়ৰপ |-- 

“দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশবীর] চিত্রানদী বাঁহতেছে-_তীরে অশ্বখ কাম্ব আত্ত 
খঙ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বুক্ষশোভিত উপবনে কোকিলদয়েল পাপিয়া ভাকিতেছে। 
নিকটে গ্রাম নাই ) প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুপ্র বাজার প্রায় এক ক্রোশ পথ 
দূর। এখানে মনুষ্তলমাগম নাই দেখিয়া নিঃশঙ্ষে পাপাচরণ করিবার স্থান 
বৃঝিয়া পূর্বকালে এক নীলকর দাহেব এইখ।নে এক নীলকুণি প্রত্তত করিয়া- 
ছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাহার এশ্বর্ধ ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে--তাহার 
আমীন তাগাদ্দগীর নায়েব গোমস্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বকর্মাজিত ফলভোগ 
করিতেছেন। একজন বাঙ্গালী সেই জনশৃন্ত প্রাস্তরস্থিত রম্য অট্রালিক। ক্রয় 
করিয়া, তাহ। সুসজ্জিত করিয়্াছিলেন। পুণে, প্রস্তরপুত্ুলে, আসনে, দর্পণে, 
চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়। উঠিক্লাছিন। তাহার অভ্যন্তরে ছিতলক্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে 
আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র-_কিন্ত কতকগুলি 
স্ুরুচিবিগছিত--অবর্ণনীয়। নির্যল হকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়। 
একজন শ্শ্রধারী মুসলমান একটা তথুরার কাপ মুচড়াইতেছে--কাছে বসিয়া এক 


৮০ বন্ধিম উপস্ভাসের 


যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে--সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার 
ঝিন্‌ ঝিন্‌ করিয়া বাঁজিতেছে-_পার্স্থ প্রাগীক্পবিলম্বী ছুইথানি বৃহৎ দর্পণ 
উভয়ের ছায়াও এরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, একজন যুবা পুরুষ 
নবেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত ছ্বারপথে যুবতীর কায দেখিতেছেন। 

তম্থরার কান মুচড়াইতে মুচভাইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি 
দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান্‌ খ্যান্‌ ওস্তাদজীর 
বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল--তখন তিনি সেই গুক্ষশ্মশ্রর অন্ধকারমধ্য হইতে 
কতকগুলি তুষারধবল দৃস্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষভছূর্লভ ক্ঠরব বহর করিতে 
আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সে তুষারধবল দৃস্তগুলি বহুবিধ 
খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল; এবং ভ্রমররুষণ শ্মশ্রুবাঁশি তাহার অনুবর্তন 
করিয়া নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনিসস্তাঁড়িত হইয়। 
সেই বৃষভহুর্নভ রবের সঙ্গে আপনার কোমল ক মিশাইয়৷ গীত আরম্ভ 
করিল--তাহাতে সরু মোটা আওয়াজে, মোণালি রূপালি রকম একপ্রকার গীত 
হইতে লাগিল। 

এইখানে যবনিক। পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিক্র, অদর্শনীয়, 
তাহ! আমরা দেখাইব নাযাহা নিতান্ত ন। বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু 
তথাপি সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুগ্তমধ্যে ভ্রমরগুঞ্রন, কোকিলকৃজন, 
দেই ক্ষুদ্রনদীতরঙ্চালিত রাঁজহংসের কলনাঁদ, সেই যুখী জাতি মলিক?, মধুমালতী 
প্রভৃতি কুহ্ছমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীলকা চণ্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব মাধুরী, 
সেই রজতক্ষটিকাদিনিমিত পুস্পাধারে স্থবিস্তস্ত কুন্মগ্ুচ্ছের শোভা, সেই 
গৃহশোভাকাবী দ্রব্জাতের বিচিত্র উজ্জল বর্ণ আর সেই গাঁয়কের বিশুদ্বশ্বর- 
সকের ভূয়সী স্ন্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম । কেন না, ষে 
যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে এ কটাক্ষের 
মাধূর্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্কৃত্তি হইতেছে।” (কষ্ণকান্তের উইল-_ ২/৫ )। 

'রাজসি'হ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি দূরকালের পটত্ৃমিতে প্রসারিত 
হওরার জন্য সমসাময়িক কালে চিন্তাধারার প্রভাব বিশেষ ছায়াপাত করার 
সুযোগ পায় নি। কেবলমাত্র গ্রন্থের প্রতিপাগ্ভ বিষক়্ 
হিন্দুর বাহুবল+ বস্কিমচন্দজ্রের স্বদেশচেতনারই অন্যতর 
প্রকাশ বলে মনে করি। 

'আন্দমঠ” উপন্তাপখানি ছিয়াততরের অন্বপ্তর-এর় পটভৃষিকাক় রচিত। 


রাঞ্জসিংহ 


উপাদান বিচার ৮১ 


এই পটভভূমির সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও, তিনি পড়া- 
শোনার দ্বার এই ভয়াবহ ছুিক্ষের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ্বরূপটি উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন। তার বর্ণনায় মন্বস্তর-এর চিত্রটি এরপপ--- 

*১১৭৪ পালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ 
হইল--লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজন্ব কড়ায় গণ্ডাক় বুবিয়। লইল। 
রাজন্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়। দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। 
১১৭৫ সালে বর্ধাকাঁলে বেশ বুষ্টি হইল। লোকে ভাঁবিল, দেবতা বুঝি কৃপা 
করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কষকপত্বী আবার রূপার 
পৈচার জন্য ত্বামীর কাছে দৌরাত্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে 
দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কাতিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে 
ধান্যপকল শুকাইয়৷ একেবারে খড় হইয়া! গেল, যাহাঁর ছুই এক কাহন ফলিয়া- 
ছিল, রাজপুকষের। তাহ। পিপাহীর জন্য কিনিয়! রাখিলেন। লোকে আর 
খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাঁস আরভ্ভ করিল, তাঁর পর এক 
সন্ধ্যা আধপেট। করিয়। খাইতে লাগিল, তাঁর পর ছুই সন্ধ্যা উপবাস আরস্ত 
করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হুইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল ন1। কিন্ত 
মহম্মদ রেজা খা রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ 
হইব। একেবারে শতকরা দশ টাক রাজস্ব বাড়াইয়৷ দ্িল। বাঙালায় বড় 
কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল। 

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয় !-_ 
উপবাস করিতে আরম করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল । গোর 
বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, কীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাঁড়ী বেচিল। 
জোত জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে 
বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, 
ছেলে, স্ত্রীকে কিনে? খরিদ্বার নাই, সকলেই বেচিতে চাঁয়। খাম্ভাভাবে 
গাছের পাঁত। খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে 
লাগিল। ইতর ও বন্তের কুকুব, ইন্দুর, বিড়াল থাইতে লাগিল । অনেকে 
পলাইল, যাহার! পলাইল, তাহার। বিদেশে গিয়। অনাহারে মরিল। যাহার! 
পলাইল না, তাহার! অখাঘ্য খাইয়া, ন। খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ 
করিতে লাগিল। 

রোগ সময় পাইল--জর, ওলাওঠ, ক্ষয় বসস্ত। বিশেষতঃ বসস্তের 

ঙ 


৮২ বঙ্কিম উপচ্থাসের 


প্রাহর্তাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, 
কে কাহাকে স্পর্শ করে । কেহ কাহার চিকিৎস। করে না; কেহ কাহাকে দেখে 
না ঃ মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্রালিকার মধ্যে আপন। 
আপনি পচে। ঘষে গৃহে একবার বসস্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাপীর। রোগী 
ফেলিয়। ভয়ে পালায়।” ( আনন্দমমঠ--১/১) 

ক্ষুধার্ত মানুষের! যখন দস্থ্যবৃত্তি করে কল্যাণী ও তার শিশুসস্তানকে হরণ 
করে নিয়ে গেল তখন তাদের মনোভাব এক ভয়াবহ বাস্তব-চিন্রকে প্রকাশ 
করেছে ।-- 

“ঘে বনমধ্যে দহ্যর1 কল্যাণীকে জানাইল, চে বন অতি মনোহর । আলে! 
নাই, শোভা দেখে এষন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হাদয়ান্তর্গত সৌন্দধষের সায় সে 
বনের সৌন্দর্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক--বনে ফুল 
আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিস্কৃত 
স্বকোমল শঙ্পাবৃত ভূমিথণ্ডে দস্থ্যরী কল্যাণী ও তাহার কন্যাকে নামাইল। 
তাহার! তাহাদিগকে ঘিরিয়া বমিল। তখন তাহার। বাদান্থবাদ কবিতে লাগিল 
যে, ইহা্দিগকে লইয়। কি করা যাঁয়_-যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, 
তাহ পূর্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। 
অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, একজন দশ্ত্য বি ল, “আমর সোনা-প। লইয়। কি 
করিব, একখান! গহন লইয়। কেহ আমাকে এক মুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ 
যায় -আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।” একজন এই কথা বলিলে 
সকলে সেইবপ বলিয়। গোল করিতে লাগিল । “চাল দাও”, “চাল দাও১* 
“ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনা-কপা চাহি না।”* দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে 
লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি 
হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম | যে, থে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, 
সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গাঁয়ে ছু ডিয়া মারিল। দলপতি ছুই 
এক জনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া! তাহাকে আঘাত 
করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্রিষ্ট ছিল, ছুই এক আঘাতেই 
সূপতিত হুইয়' প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশৃন্য 
দন্্যাদলের মধ্যে একজন বলিল, “শৃগাল-কুকুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ 
যায়, এস ভাই, আজ এই বেটাকে খাই।” তখন সকলে "য় কালী 1” বলিয়। 
উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। “বম্‌কালী! আজ নরমাংস খাইব |” এই বলিয়া 
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সেই বিশীর্ঘদেহ কষ্ককাঁয় প্রেতবৎ মুত্তিঘকল, অন্ধকারে খল-খল হাশ্ত করিয়া, 
করতালি দিয়! নাচিতে আর্ত করিল। দলপতির দেহ পোঁড়াইবার জন্ত এক- 
জন অগ্নি জালিতে প্রবৃত্ত হইল! শুষ্ক লতা; কাণ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চকৃমকি 
সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জালিয়! দিল। তখন অল্প অন্ন অগ্নি 
জলিতে জলিতে পার্্ববর্তী আত্ম জদ্বীর, পনদ, তাল, তিস্তিড়ী, খর্জর, প্রতি 
হামল পল্পবরাজি, অল্প অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা 
আলোতে জলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জল হইল। কোথাও অন্ধকার 
আরও গাঁ হইল । অগ্নি প্রস্তত হইলে, একজন মৃতশবের পা ধরিয৷ টানিয়া 
আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আঁব একজন বলিল, “রাখ, রও, রও, যর্দি 
মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুভার শুকৃন মাং কেন 
খাই? আজ যাহা লুঠিয়। আনিয়্াছি, তাহাই খাইব , এস, ঁ কচি মেয়েটাকে 
পোভাইয়! খাই।” আব এনক্কজন বলিল, “যাহ! হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় 
না।” তখন সকলে লোলুপ হইয়! যেখানে কল্যাণী কন্তা লইএ] শুইয়! ছিল, 
সেই দ্দিকে চাহিল। দেঁখিল যে, সেস্থান শূন্য, কন্যাও নাই, মাতাও নাই। 
দহ্য্দিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্তা কোলে করিয়া, কন্যার 
সুখে ভ্তনটি দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকাব পলাইয়াছে, দেখিয়। মার মার 
শব্ধ কবিয়া, সেই প্রেতমূতি দহ্যদূল চারিধিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মন্ুয্য 
হি'ম্র জন্ত মাত্র।” 

মন্বন্থরকালীন এই চিত্র যেমন য্খাঁধথ, তেমনি তার অব্যবহিত পরবর্তী 
কালেও দেশেব অবস্থা কি নিদারুণ াবে শোচনীয় হযে পড়ে তাঁব বর্ণনাও 
বঙ্কিমচন্দ্র দিতে ভোলেন নি-_ 

“কাল ৭৬ সাল ঈশ্ববর্ীপাঘ শেষ হইল। বাঞঙ্গালায় ছয় আনা রকম 
মন্ুষ্বকে,-কত কোটা তা কে জানে,-ঘমপুরে প্রেবণ করাইয়। সেই দুর্ব্সর 
নিজে কাণগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বব স্থপ্রস্ম হইলেন। সুবুষ্টি 
হইল, পৃথিবী শশ্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়। ছিল, তাহারা পেট ভরিয়! 
খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্লাহারে রুগ্ন হইয়াছি্স, পূর্ণ আহার একেবারে 
সহ করিতে পারিল না| অনেকে তাহাঁতেই মবল। পৃথিবী শস্তশালিনী, 
কিন্ত জনশূন। | গ্রামে গ্রামে খালি বাডী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামতূমি এবং 
প্রেতভয়ের কারণ হইয়৷ উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্বর তৃমিখণ্ড- 
নকল অকধিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া! রহিল, অথবা জঙ্গলে পুরিয়া গেল। 


৮৪ বঙ্কিম উপস্ভাসের 


দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হান্তময় শ্টাল শন্তরাশি বিরাজ করিত, 
যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাঁদি বিচরণ করিত, যে সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক- 
যুবতীর গ্রমোদতূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক 
ব্থমর, ছুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যেস্থান 
মন্ুষ্তের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংমলোলুপ ব্যাস্ত আসিয়৷ হরিণাঁদির 
প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে স্ুম্দতবীর দল অলঙ্তাঙ্কিতচরণে 
চরণতৃষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়ন্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে কবিতে, উচ্চ 
হাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভন্গুকে বিবর প্রস্তত করিয়া শাবকাদি 
লালন-পালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধযাকাঁলের 
মল্লিকাকুহুমতুল্য উৎফুল্ হইগ্৷ হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি 
যুখে যুখে বন্য হস্তিসকল মদমত্ত হইয়! বৃক্ষের কাগুসকল বিদীর্ণ করিতে লাঁগিল। 
যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোঁলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, 
নাটমন্দিরে বিষধব সর্পসকল দিবসে ভেকের অদ্বেষণ করে। বাঞ্গালায় শন্ত 
জন্মে, খাইবার লোক নাই বিক্রেন্ন জন্মে, কিনিবাঁৰ লোক নাই; চাষায় 
চাষ করে, টাক] পায় না-জমীদারের খাঞ্জন। দ্রিতে পারে ন1) জমীদারের! 
রাজার খাঁজন। দিতে পারে না। রাঁজ। জমিদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমিদার- 
সম্প্রদায় সর্বহৃত হইয়। দরিদ্র হইতে লাগিল। বন্থমতী বহুপ্রসবিনী হইল্নে, 
তবু আর ধন জন্মে না| কাহারও ঘরে ধন নাই। যেষাহার পায়, কাড়িয়া 
খায়। চোর-ডাকাঁতেরা মাথ। তুলিল, সাধু ভীত হইয়। ঘরের মধ্যে লুকাইল।” 
(আনন্দমঠ ৩/১)। 
'আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্বোধ যেমন ব্যাপকভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে, এখন আর কোথাও হয় নি| বন্দেমাতরম্‌্” মন্ত্রে তিনি যে দেশকে 
মাতারপে আরাধনার ব্যবস্থা করলেন, তা৷ 'বহুকাল আমাদের স্বাধীনতার 
মন্ত্র্ূপে উচ্চারিত হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীতে দেশাত্মবোধের প্রধান ছুটি 
ধার। ছিল--অহিংস ও সহিংস । এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র সম্তানসেনার বিদ্রোহের 
মাধমে যেমন সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন, অন্তপ্দিকে তেমনি শাস্তির 
( অহিংস! ) বাণী প্রচার করেছেন। 
্রক্ষচারী কর্তৃক মহেত্দ্রকে দেবী দর্শন করানোর মধ্যে বহিমচন্জের স্বদেশ" 
চিন্তার রূপটি প্রকাশিত হয়েছে ।-- 
কর্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে গ্রবেশ 
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করিলেন। প্রবেশ করিয়। মহেন্দ্র দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। 
এই নবারুণপ্রক্ুল্প প্রাতঃকালে, ষখন নিকটস্থ কানন হুর্যালোকে হীরকখচিতবৎ 
জলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষা় প্রায় অদ্ধকার। ঘরের ভিতর কি 
আছে, মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না--দেখিতে দেখিতে, দেখিতে 
দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুতূ'জ মৃত্তি, শঙ্খচক্রগদাপন্মধারী, 
কৌত্বভশোভিতহ?য়, সম্মুখে স্থদর্শনচক্র ঘূর্ণামানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভ 
স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমন্ত যৃত্তি রধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়। সম্মুখে 
রহিয়াছে । বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুস্তলা শতদলমালামপ্তিতা ভয়ন্তস্তার ন্যায় 
দাড়াইয়। আছেন। দক্ষিণে সরম্বতী, পুস্তক, বা্যযত্ত্র, মৃতিমান রাগ রাগিণী 
প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়! দাঁড়াইফ়্া আছেন। বিষুর অস্কোপরি এক মোহিনী 
যূতি-__লক্ষমী সরদ্বতীর অধিক স্থন্দরী, লক্ষী সর্বতীর অধিক এ্বরধযাম্বিতা। 
গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পুজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গভীর, 
অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাপ। করিলেন, “সকল দেখিতে পাইতেছ ?” 
মহেন্দ্র বলিল, *পাইতেছি।” 

ব্রহ্ম । বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ? 

মহে। দেখিয়াছি। কে উনি? 

ব্রহ্ম । ম! 

মহে। মাকে? 

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “আমর। ধার সন্তান ।” 

মহেন্দ্র। কে তিনি? 

ব্্ষ। সময়ে চিনিবে। বল-_বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল। 

তখন ত্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেম। সেখানে মহেন্দ্র 
দেখিলেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পঙ্ন! সর্ববাভরণতূষিত] জগছ্ধাত্রী মুতি। মহেন্দ্র 
জিজ্ঞাস করিলেন, “ইনি কে?” 

ব্রষ্ষ। মা-ষা ছিলেন। 

মহে। সেকি? 

ব্রহ্ম । ইনি কুগ্তর কেশরী প্রভৃতি বন্ত পশুসকল পর্দতলে দলিত করিয়া, 
বন্ত পশুর আবাসম্থানে আপনার পল্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি 
সর্বালঙ্ক।রপরিতৃষিত। হাশ্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল 
এশখবধশালিনী। ইহাকে প্রণাম কর। 


৮৬ বঙ্কিম উপগ্ভাসের 


মহেন্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীকপিণী মাতৃতূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী 
তাহাকে এক অন্ধকার সথরজ দেখাইয়। বলিলেন; "এই পথে আইস।* ব্রহ্মচারী 
স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাঁছু পাঁছু চলিলেন। ত্ৃগর্তস্থ এক 
অদ্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্ত আলো আগিতেছিল। সেই 
ক্ষীণালোকে এক কালীমুতি দেখিতে পাইলেন। 

রক্ষী বলিলেন, «দেখ, ম! ঘা হইয়াছেন ।” 

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, “কালী”। 

ব্রহ্ম । কালী--অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হতসর্বন্বা, এই জন্থা 
নগঘ্নিকা। আজি দেশে সর্বজই শ্মশান--তাই ম| কঙ্কালমালিনী। আপনার 
শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন- হায় ম।! 

ব্ক্ষচারীর চক্ষে দর দর ধার] পড়িতে লাগিল । মহেন্দ্র জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“হাতে খেটক খর্পর কেন ?" 

ব্রহ্ম। আমার সন্তান, অস্ব মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র--বল, বন্দে 
মাতরম্‌। 

“বন্দে মাতরম্” বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে গুণাম করিল। তখন ব্রহ্মচারী 
বলিলেন, “এই পথে আইস ।” এই বলিয়৷ তিনি দ্বিতীয় সথরঙ্গ আরোহণ 
করিতে লাগিলেন। হস! তাহাদিগের চক্ষে প্রীতঃস্র্ষের রশ্সিরাশি প্রভামিত 
হইল। চারি দিক হইতে মধুকঠ পক্ষিকুল গারিয়া উঠিল। দেখিলেন, এক 
মর্মরপ্রস্তর নিমিত প্রকাণ্ড মন্দিরের মধ্যে স্থবর্ণনিমিত দশভূজ। প্রতিমা নবারুণ- 
কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়] হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়। বলিলেন-_ 

«এই মা ষা হইবেন। দশভুজ দশ দ্দিকে প্রসারিত,_ তাহাতে নাঁনা 
আম্ুধরূপে নান। শক্তি শোভিত, পদতলে শক্র বিম্দিত, পর্দীশ্রিত বীরকেশরী 
শত্রনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগতূজা-*বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদগণ্দকঠে 
কারদিতে লাগিলেন। “দিগভূজা-নানাগুহরণধারিণী শক্রবিমরিণী__বীরেন্দ্- 
ৃষ্ঠবিহারিণী- দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যক্ূপিণী--বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িণী -স্জে 
ব্লরূপী কাতিকেয়, কার্ধসিদ্ধিরগী গণেশ ; এস, আমর। মাকে উভয়ে প্রণাম 
করি।” তখন ছুই জনে যুক্ত করে উধধ্বমুখে এককঠে ভাকিতে লাগিল,-_- 


“সর্বমঙ্গল-ষজল্যে শিবে সর্ধার্থ-সাধিকে। 
শরণ্যে জা্কে গৌরী নারায়ণি নমোহত্থ তে ॥* 


উপার্ধান বিচার ৮৭ 


উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়! গাত্রোখান করিলে, মহেন্দ্র গদগদকঠে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব ?” 

্রন্মগারী বলিলেন, “যবে মার সকল সম্তান মাকে ম। বলিয়! ভাকিবে, সেই 
দিন উনি প্রসন্ন হইবেন ।” ( আনন্দমঠ--১/১১ )। 

দেবীর এই যৃতিপৃজাক্স উদ্ধদ্ধ হয়েই সম্তানসেনার। ইংরাঁজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু শেষপরস্ত বঙ্কিমচন্দ্র বেশিদুর অগ্রমর 
হতে পারলেন না। যে ইংরাজ-সরকারের তিনি নিমক খেয়েছিলেন তাঁরজন্য 
তাঁকে লেখনী-সদ্ধি করতে হল। তবুও সত্যানন্দ ও মহাঁপুরুষের কথোপ- 
কথনের মধ্যে আমর। যেন বঙ্কিমের দেশপ্রেমিক সত্। ও চাকুরীজীবি সভার 
ছবন্বময় রূপটি লক্ষ্য করতে পারি ।-_ 

“সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দমমঠে 
চলিয়! মাদিলেন। সেখানে গভীর রাত্রে, বিষুমণ্ডপে বসিয়। ধ্যানে গ্রবৃত্ত। 
এমত সময়ে সেই ঠিকিৎমক সেখানে আসিয়া! দ্বেখা দিলেন! দেখিয়া, 
সত্যানন্দ উঠিয়। প্রণাম করিলেন । 

চিকিৎসক বলিলেন, “সত্যানন্দ, আঁজ মাতী পুণিম1 1” 

সত্য। চলুন- আমি প্রস্তত। কিন্তু হে মহাত্সন1--আমার এক সন্দেহ 
ভগ্ন করুন| আমি যে মুহুর্তে বুদ্ধজয় করিয়া সনাতনধর্ম নিষ্ষণ্টক করিলাম-- 
সেই সময়ে আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল ?” 

ধিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “তোমার কার্ধ্য সিদ্ধি হইয়াছে, 
মুপলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্ধ নাই। 
অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।” 

সত্য । মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুবাজ্য স্থাপিত হয় নাই 
_ এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল। 

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না-_তুমি থাকিলে এখন অনর্থক 
নরহত্য। হইবে । অতএব চল। 

শুনিয়। সত্যানন্দ তীব্র মর্ষপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন, “হে গ্রতৃ ! 
যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না তবে কে রাজ! হইবে? আবার কি মুসলমান 
রাজা হইবে?” 

তিনি বলিলেন, “না, এখন ইংয়েজ রাজা হইবে ।” সত্যানন্দের ছুই চক্ষে 
জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপ। জন্মভূমি প্রতিমার 


৮৮ বঙ্কিম উপন্কাসের 


দিকে ফিরিয়। জোগ্হাতে বান্পনিরুত্বশ্বরে বলিতে লাগিলেন, “হায় মা ! তোষায় 
উদ্ধার করিতে পারিলাম না-মাবার তুমি 'ক্লেচ্ছের হাতে পড়িবে । সস্তানের 
অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আঙ্জ রপক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল ন1।” 

চিকিৎসক বলিলেন, “সত্যানন্দ, কাতর হইও না| তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে 
দহ্যাবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিভ্র 
ফল হুয় না । অতএব তোমর। দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আন 
যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজ ন। হইলে সনাতনধর্মের 
পুনরুদ্ধারের সভাবন! নাই। মহাপুরুষের। যেরূপ বুঝি্জাছেন, এ কথা আমি 
তোমাকে সেইরূপ বুঝাই । মনযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার 
পুজা সনাতনধর্ম নহে, সে একট! লৌকিক অপকষ্ট ধর্ম) তাহার প্রভাবে প্রকৃত 
সনাতনধর্ম--গ্লেচ্ছের। ষাহাকে হিন্দুধর্ম বলে-_-তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত 
হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্বক নহে। সেই জ্ঞান ছুই প্রকার, হহিবিষয়ক ও 
অস্তবিষয়ক | অস্তবিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতনধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্ত 
বহিবিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অস্তবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবন। নাই। 
স্থল কি, তাহা ন। জানিলে, থক্ম কি, তাহ জানা যায় না। এখন এদেশে 
অনেকদিন হইতে বহিধিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে--কাজেই প্রকৃত 
সনাতনধর্মও লোপ পাইঞ্জাছে। সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধার বরিতে গেলে, আগে 
বহিবিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্তক। এখন এদেশে বঠিবিষয়ক জ্ঞান 
নাই-_শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব 
ভিন্ন দেশ হইতে বহিবিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহিবিবয়ক জ্ঞানে 
অতি স্ুপপ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। স্থতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। 
ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিম্তত্বে সুশিক্ষিত হইয়। অস্তস্তত্ব খুঝিতে সক্ষম 
হইব। তখন সনাতনধর্ম প্রচারের আর বিশ্ব থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম 
আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু 
আবার জ্ঞানবান্‌, গুণবানআর বলবান্‌ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে। 
ইংরেজ রাজ্যে প্রজ1 সখী হইবে-_নিঘণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে 
বুদ্ধিমান্--ইংরেজের লঙ্গে যুদ্ধে নিরন্ত হইয়া! আমার অনুসরণ কর।” 

সত্যানন্দ বলিলেন, “হে মহাত্মন্‌! যর্দি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের 
অভিপ্রায়, যি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙগলকর, তবে 
আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্বকার্ষে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন ?* 
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মহাপুরুষ বলিলেন, “ইংরেজ এক্ষণে বণিকৃ--অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্য- 
শাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সম্ভানবিদ্রোহের কারণে, তাছার। রাঁজ্য- 
শাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে; কেন না, রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থমংগ্রহ 
হইবে না। ইংরেজ রাজো অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সম্তানবিদ্রোহ উপস্থিত 
হইয়াছে । এক্ষণে আইস-_জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে 
পারিবে ।” 

সত্যানন্দ | হে মহাত্বন! আমি জ্ঞানলাভের আকাজ্ষ। রাখি ন।- জ্ঞানে 
আমার কাজ নাই--আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। 
আশীর্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচল। হউক । 

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে-মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ_-ইংরেজ- 
রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্ষ্যে নিযুক্ত 
হউক, পৃথিবী শশ্তশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক। 

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্রিন্ফুলিক্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, 
“শক্রশোণিতে পিক্ত করিষ। মাতাঁকে শশ্তশালিনী করিব” 

মহাপুরুষ। শত্র কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর 
ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই। 

সত্যানন্দ। না থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহত্যাগ করিব। 

মহাপুরুষ। অজ্ঞানে? চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়শিখরে 
মাতৃমন্দির আছে, সেইখাঁন হইতে মার্তৃমু্তি দেখাইব। 

এই বলিয়। মহাপুকষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব শোভ1 ! 
সেই গম্ভীর বিষুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুভূর্জ মৃত্টির সম্মুখে, ক্ষীণলোকে সেই 
মহা প্রতিভাপূর্ণ ছুই পুরুষমূর্ি শোভিত- একে অস্তের হাত ধরিয়ছে। কে 
কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে- ধর্ম আসিয়। কর্মকে 
ধরিয়াছে $ বিসর্জন আগিয়। প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়। শাস্তিকে 
ধরিয়াছে। এই স্ত্যানম্দ শাস্তি) এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ 
প্রেতিষ্ঠী, মহাপুরুষ বিসর্জন | 

বিসর্জন আসিয়। প্রতিষ্ঠাকে লইয়] গেল ।” (আনন্দমঠ--৪/৮ )। 

«দেবীচৌধুরাণী” উপন্থাসে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও সমাজচেতনার মিশ্রণ 
ঘটেছে। এ ছাড়া এই উপন্তাস রচনার পিছনে বস্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ যে 
কার্করী হয়েছে, একথ। সর্ববাদীসম্দত। গীতার অন্ুশীলনতত্বের প্রকাশ 
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তিনি দেখিয়েছেন প্রকুষ্ন চরিত্রের মধ্যে | নিষাম কর্মসাধনাই জীবনের একমাত্র 
লক্ষা হওয়! উচিত। প্রফুল্পর দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে অনুশীলনের ফল যখন গার্হস্থ্য 
জীবনের ক্ষুত্র গণ্তীর মধ্যে এসে সার্থকত। খুজে পায়, তখন বস্কিমের এই 
দেবীলৌধুরাপী আদর্শ বোধের কথা চিন্তা করে তা মেনে নিতে হয়। 

গাহস্থ্য ধর্মই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনগীঠ। গ্রফুল্প তাই 
নিশির মত সব-কিছু শ্রীকষে অর্পণ করতে পারেনি । শ্রীকৃষ্ণ সর্বন্থ সমর্পণ 
ক'রে নিশি নিক্র্ম।। প্রঘুপ্লর কিছু কর্ম আছে সংসারে ক্ষেত্রে। বাঙালী গাহস্থয 
জীবনে স্থখশাস্তি কামনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুললর মত সর্বগুণসম্প্ন। নারীর আবির্ভাব 
কাষন। করেছেন । 

কিন্তু আদর্শবাদ যাই থাক না৷ কেন, এর মধ্যে গাহথস্থ্য জীবনের তত্কালীন 
সমাজের চিত্রটি হন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ইরবললভের বিরাট পরিবার, 
প্রফুল্পর নামে পাড়ার লোকের কুৎস। রটম', ব্রজেশ্বরের সাগরের বাপের বাড়ী 
যাজ্রার ঘটনা গ্রতৃতি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । 

ব্রজেশ্বরের পিভৃভক্তির একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 
কিন্তু কার্ধতঃ না হলেও, 'ব্রজেশ্বরের মধ্যে কিছু অন্ত্ন্থের অবতারণা করে 
চরিত্রটির মহিম। বজায় রাখা হয়েছে। 

ভবানী পাঠকের কাছে গুফুল্লর শিক্ষার যে বিস্তারিত বর্ণন। বঙ্কিমচন্দ্র 
দিয়েছেন, তা নিতান্ত উপেক্ষনীয় নয়। এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে বহ্কিমচন্দ্রের 
শিক্ষা-সম্পকিত মানমিকতার কি কোন পরিচয় পায়! যাবে! পরিচ্ছেদরটি 
আমর অনুনন্ধান করতে পারি। 

“প্রফুল্পের শিক্ষা আরম্ভ হইল। নিশি ঠাকুরাণী, রাজার ঘরে থাকিয়া, 
পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন- বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, 
কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আক প্রফুল্ল তাহার কাছে শিখিল। তার পর পাঠক 
ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আপন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ 
করাইলেন। আরম্ভ করাইয়া! ছুই চারি দিন পড়াইয়? অধ্যাপক বিস্মিত 
হইলেন। গ্র্ুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ, শিথিবার ইচ্ছা অতি প্রবল--্রফ্ুল্প বড় 
শীষ্্র শিখিতে লাগিল। তাহার পরিশ্রমে নিশিও বিস্মিত হইল। গ্রফুল্লের রন্ধন, 
ভোজন, শয়ন সব নামমাত্র, কেবল “স্থ ওঁ জস্, অম্‌ ওঁ শস্* ইত্যাদিতে মন।' 
নিশি বুঝিল ফে, প্রফুন্ন সেই “ছুই নৃতন” কে ভূলিবার অস্ত অনন্যচিত্ত হইয়) 
বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে । ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তার 
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পর প্রফুল্ল ভষ্টিকাঁব্য জলের মত সাতার দিয় পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে 
অভিধান অধিকৃত হইল।| রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুস্তল1 প্রভৃতি কাব্যগ্রস্থ 
অবাধে অতিক্রান্ত হইল । তখন আচার্য একটু সাংখ্য, একটু বেদাস্ত এবং 
একটু স্তায় শিখাইলেন। এ সকল অল্প অল্প মাত্র। এই সকল দর্শনে ভূমিকা 
করিয়া, প্রফুল্পকে লবিস্তারে যোগশান্ত্াধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন ; এবং সর্বশেষে 
সর্বগ্ন্থতরেষ্ট শ্রীমন্তগবদশীতা। অধীত করাইলেন | পাঁচ বৎসরে শিক্ষ সম্পূর্ণ হইল। 

এদিকে প্রফুলের ভিন্নপ্রকার শিক্ষাও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন। 
গোঁব বার ম। কিছু কাজ করে না, কেবল হাট করে-_-সেটাও ভবানী ঠাকুরের 
ইঙ্গিতে । নিশিও বড় সাহাধ্য করে না, কাজেই প্ররফুল্পকে সকল কাঁজ করিতে 
হয়। তাহাতে প্রচ্ুল্পের কষ্ট নাই-_মাতার গৃহেও সকল কাজ নিজে করিতে 
হইত। প্রথম বৎসর তাহার আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থা! 
করিয়াছিলেন__মোট। চাউল, দৈদ্ধব, ঘি ও কাচকলী। আর কিছুই ন1। 
নিশির জন্য তাই। প্রফুল্পের তাহাতেও কোন কষ্ট হইল না। মার ঘরে 
সকল দিনে এত জুটিত না। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুণারর অবাধ্য 
হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত-- গোব.রার ম। হাট 
হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খান, ডোবা, বিল, খালে আপনি ছাঁক। দিয় 
মাছ ধরিত ) সথতরাঁং গোঁব,রার ম। হাট হইতে একাঁদশীতে মাছ আনিতে আর 
আপত্তি করিত না । 

দ্বিতীয় বসরে নিশিব আহারের ব্যবস্থা পূর্বমত রহিল। কিন্ত প্রফুল্পের 
পক্ষে কেবল নুন লঙ্কা ভাত আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে প্রফুল্ল কোন 
আপত্তি করিল না। 

তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হুইল, তৃমি ছানা, সন্দেশ, শ্বত, মাখন, 
ক্ষীব, ননী, ফল, মূল, অন্ন, ব্যঞ্তন উত্তমরূপে খাইবে, কিন্ত প্রফুলের নুন লঙ্কা 
ভাত। ছুই জনে একভ্র বসিয়। খাইবে। খাইবার সময়ে প্রফুল্ল ও নিশি ছুই 
জনে বসিয়। হাসিত। নিশি ভাল সামগ্রী বড খাইত নাঁ-গোঁবরাব মাকে 
দিত। এই পরীক্ষাতেও গ্রফুয্প উত্তীর্ণ হইল। 

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্পের প্রতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল। 
প্রফুল্ল তাহা৷ খাইল। 

পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ হইল। প্রফুল্ল প্রথম 
বৎসরের মত খাইল। 


৯২ বঙ্কিম উপন্তাসের 


শয়ন, বসন, নন, নিদ্রা সম্বন্ধে এতদয়ূপ অভ্যামে ভবানী ঠাকুর শিশ্তাকে 
নিযুক্ত করিলেন। পরিধানে প্রথম বৎমরে চারিখানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসরে 
ছুইথানা। তৃতীয় বৎসরে গ্রীন্মকালে একখানা মোটা গড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়, 
শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল, অঙ্গে শুকাইয়। লইতে হয়। চতুর্থ বৎসরে 
পাট কাপড়, ঢাকাই কাকাদার শাস্তিপুরে। প্রফুল্ল সে সকল ছি'ড়িয়া খাটো 
করিয়া লইয়া পরিত। পঞ্চম বৎসরে বেশ ইচ্ছামত। প্রফুল্ল মোটা গড়াই 
বহাল রাখিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষারে কাচিয়া লইত। 

কেশবিন্যাস সম্বন্বেও এরূপ। প্রথম বৎসরে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ বাঁধিতে 
হইত। দ্বিতীয় বথসরে চুল বীধাও নিষেধ। দিবারাত্র চুলের রাশি 
আলুলাফিত থানকিত। তৃতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুরের আদেশ অন্ুসারে সে 
মাথ। মুড়াইল। চতুর্থ বৎসরে নৃতন চুল হইল; ভবানী ঠাকুর আদেশ করিলেন, 
“কেশ গন্ধ-তৈল দ্বার] নিষিক্ত করিয়া সর্বদা রপ্বিত করিবে।* পঞ্চম বৎসরে 
শ্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন। প্রফুল্, পঞ্চম বৎসরে চুলে হাতও দিল না। 

প্রথম বখসরে তুলার তোধষকে তুলার বালিশে প্রসন্ন শুইল। দ্বিতীয় বৎসরে 
বিচালির বালিশ, বিচালির বিছান!। তৃতীয় ব্থ্রে ভুমি-শধ্যা। চতুর্থ বৎসরে 
কোমল দুগ্ধফেননিভ শ্য। | পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। পঞ্চম বৎসরে প্রুলপ 
যেখানে পাইত, মেখানে শুইত। 

প্রথম বৎসরে ত্রিষাম নিত্রা। দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিযায়। তৃতীয় বৎসরে 
ছুই দিন অস্তর রাত্রিজাগরণ। চতুর্থ সরে তন্দ্রা আদিলেই নিন্রা। পঞ্চম 
বৎসরে স্বেচ্ছাচার। প্রফুলপ রাত জাগিয়। পড়িত ও পুথি নকল করিত। 

প্রফুল্প জল, বাঁতান, রৌদ্র, আগুন সম্বন্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু করিতে 
লাগিল। ভবানীঠাকুর প্রচ্ুল্ের প্রতি আর একটি শিক্ষার আদেশ করিলেন, 
তাহা। বলিতে লজ্জা! করিতেছে; কিপ্ত না বলিলেও কথা অসম্পূর্ণ থাকে। 
ঘিতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুর বলিলেন, “বাছা, একটু মন্্যুদ্ধ শিখিতে হুইবে।* 
প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিল, বলিল, “ঠাকুর আর যা বলেন, তা শিখিব, 
এটি পারিব ন1।” 

ভ। এটি নইলে নয়। 

প্র। সেকিঠাকুর! স্ত্রীলোক মলযুদ্ধ শিথিয়া কি করিবে? 

ভ। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্ক। চুর্বল শরীরে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। 
ব্যায়াম ভিন্ন ইত্দ্িয়জয় নাই। 


উপাধ্ন বিচার ৯৩ 


প্র। কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে? পুরুষ মানুষের কাছে আমি মল্গযুদ্ধ 
শিখিতে পারিব ন।। 

ভ। নিশি শিখাইবে। শিশি ছেলেধরাঁর মেয়ে। তার! বলিষ্ঠ বাঁলক 
বাঁলিক ভিন্ন দলে রাখে না। তাহাদের সম্প্রর্দায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে 
ব্যায়াম শিখিয়াছিল | আমি এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়! নিশিকে তোমার কাছে 
পাঠাইয়াছি। 

প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়। মল্লযুদ্ধ শিখিল। 

প্রথম বৎসর ভবানী ঠাঁকুব প্রফুল্লের বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে 
দিতেন ন। বা তাহাকে বাড়ীর বাহিরে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে 
দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্ত 
তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে ততীয় বৎসরে 
যখন প্রফুল্ল মাথ। মুডাইল, তখন ভবানী ঠাঁকুর বাঁছ। বাঁছ। শিশ্ঠ সঙ্গে লইয়। 
প্রফুল্পের নিকট যাইতেন-_ প্রফুল্ল নেড়া মাথায় অবনত মুখে তাহাদের সে 
শান্মীয় আলাপ করিত। চতুর্থ বনরে ভবানী নিজে অহ্ছচরদিগের মধ্যে বাছ। 
বাছ৷ লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন ; প্রফুল্পকে তাহার্দের সহিত মন্লযুদ্ধ করিতে 
বলিতেন। প্রফুল্ল তাহার সন্মেখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত। পঞ্চম 
বরে কোন বিধি-নিষেধ রহিল না| প্রয়োজনমত প্রফুল্ল পুরুষ দিগের সঙ্গে 
আলাপ করিত, নিশ্রয়োজনে করিত না। খন প্রফুল্ল পুরুষমান্ুষদ্দিগের সঙ্গে 
আলাপ করিত, তখন তাহাদিগকে আপনার পুত্র মনে করিয্বা কথ] কহিত। 

এই মত নানারূপ পরীক্ষাও অভ্যাসের দ্বার অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী 
প্রফুল্পকে ভবানী ঠাকুর এশ্বধ্যভোগের যোগ্য পাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। 
পাঁচ বংমরে সকল শিক্ষা! শেষ হইল ।” ( দেবী চৌধুরাণী-_-১/১৫ )। 

“দেবীচৌধুবাণী” উপন্যাসে ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তির যে চিত্র আছে,“সীতারাম' 
উপন্তাদে তার একটি অন্তর চিত্র লক্ষ্য কর যায়।-_-"সীতা। পিতার 
আজ্ঞা সকল সময়েই পালনীয়--তিনি যখন আছেন, তখনও পালনীয়--তিনি 
যখন শ্বর্গে, তখনও পালনীয্» | কিন্তু পিতা৷ যদি অধর্ম করিতে বলেন, তবে তাহা 
কি পালনীয়? পিতা-মাতা বু গুরুর অজ্ঞাতেও অধর্ম কর! 
যায় নাঁ-কেন না, যিনি পিতা-মাতার পিতামাত1 এবং 
গুরুর গুরু, অধর্ম করিলে তাহার বিধি লঙ্ঘন কর] হয়।* ( সীতারাম- ১/৭)। 

“সীভারাম্ন' উপন্যাসে অঙ্কিত কয়েকজন মুদলমানের চরিত্র নিকষ্টরূপে 


সীতারাম 


৪3 বঙ্কিম উপন্যাসের 


অঙ্কন কর! হয়েছে ব'লে অনেকে বঙ্কিমকে মুসলমান বিদ্বেধী বলে অভিযুক্ত 
করেন। কিন্তু তারই পাঁশাপাশি আর একজন মুনলমাঁন ফকিরের উদার মতবাদ 
_ ধেবঙ্কিমেরই স্থত্বি, একথা আমাদের ভূললে চলবে না। 

বঙ্কিম-উপন্থাসে সমলাময়িক দেশ-কাল ও ঘটনার যে সমীক্ষা কর! হল, 
তার অমশ্পুর্ণতা সন্বদ্ধে সকলেই একমত হবেন, এবং ম্বীকার করবেন যে বঙ্কিম 
তার উপাষ্ঠাসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের জগতের ছার রুদ্ধ ক'রে 
রেখেছিলেন। তাছাড়। বঙ্কিমচন্ত্রের প্রবন্ধ ও অন্তান্ত রচনার সাক্ষে এই 
সিদ্ধান্তগুলি আরও অনেকট। যুক্তিনিষ্ঠ করা যেত, কিন্তু সেগুলি আমাদের 
বক্ষমান প্রবন্ধের অধিকারভূক্ত নয়। 


তবে মোটামুটি ভাবে দেখ। গেল সামাজিক ঘটনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ইতঃস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। বহুবিবাহ সম্পর্কে তার কিঞ্চিৎ 
দুর্বলতা ছিল বলেই মনে হয়, কারণ তার উপন্তাসের অধিকাংশ নায়কেরই 
একাধিক বিবাহ | বিধবাবিবাহের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র মুফল-কুফল ছুদ্দিক সম্বন্ধেই 
সচেতন ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর উপস্থিতি বঙ্কিম-উপন্যাসে 
নেই। তবে ইংরেজী শিক্ষা বাঙালী যুবমানসে যে পরিবর্তন এনেছিল,তার প্রকাশ 
আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অধিকাংশই ছোট পরিবার। একান্বর্তী পরিবারের 
বদলে ক্ষুত্র পরবারের উপস্থিতি আধুনিক নমাজব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

অর্থ নৈতিক অবস্থার মধো-_বঙ্গিমচন্দ্র মোটামুটি স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছেন। 
“বঙগদেশের কষ" বা 'সাম্য' ব। “বিড়াল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অর্থ নৈতিক 
বৈষম্যের আলোচনা করেছেন, উপন্যাসে সেরকম সথষোগ কোথাও গ্রহণ 
করেননি। ইতিহাসের দূরকালের পটভূমিতে যেলব দুভিক্ষ-মন্বন্তরের কথা 
বলেছেন, ত। সেকালের বাস্তবচিত্র প্রকাশেই ব্যবহৃত হয়েছে । 

বন্কিম-উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনা সার্থকতা নাভ করেছে দেশাত্মবোধের 
সার্থক প্রকাশে । দূরকালের প্রেক্ষাপটে হলেও পরাধীনতার গ্লানিবোধ ও 
স্বাধীনতার কামন। তরে মধ্যে স্পষ্ট রূপ লাভ কবেছে। তবে ইংরাজদের ভাল 
দ্বিকটিও তিনি অস্বীকার করেননি। 

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজী শিক্ষার আশীর্বাদকে তিনি অস্বীকার করতে 
পারেননি, কিন্ত গ্রাচ্যশিক্ষার ধারাটিকেও তিনি বজায় রাখার সপক্ষে । 

হিন্দুধর্মের গ্ররতি তার আসক্তি একটু বেশি রকমের। তাই পাশ্চত্য 
রোমান্সের মত দেবীচৌধুরাণীকে দিয়ে এত কাণ্ড করিয়েও শেষ পর্ধস্ত তাঁকে 
গৃহধর্মে অন্ুশীলনতত্বের প্রয়োগের চূড়াস্ত পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়েছে। ত্রার্গ- 
ধর্মের প্রতি ভার বিরূপতা৷ ন। থাকলেও অনুরাগ বড় একটা ছিল না। 


॥ পা ॥ 
বঙ্কিম-উপন্যাসে পূর্ববর্তী বাংলাসাহিত্যের প্রভাব 


দশম-একাদশ শতাব্দীতে “চর্ধাপদ'-কে নিয়ে ষে বাংলাপাহিত্যের যার 
স্থরু হযেহিল, উনবিংশ শতাবীতে বঙ্কিমচন্দ্রে এসে তার যে একটি স্পষ্ট পট- 
পরিবর্তন ঘটেছে, একথ! অস্বীকার করবার উপায় নেই। “বঙ্কিমচন্দ্র” প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তনের স্ুদ্পই শ্বীকৃতি দিয়েছেন।-_“পুর্বে কী ছিল এবং 
পরে কী পাইলাম, তাহ! ছুইকালের সন্দিস্থলে দাঁড়াইয়া আমর একমুহুর্তেই 
অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, 
নেই স্প্তি, কোথায় গেল ৫সই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বাঁলক- 
তুলানে। কথা-_কোঁথা হইতে আমিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, 
এত বৈচিত্র্য ! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাটের প্রথম বর্ধার মতো “সমাগতো। 
রাজবহুক্গতধ্বনিব্।” এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী 
পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকন্ম।ৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হুইয়৷ যৌবনের 
আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা! কত 
মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া 
তুলিল। বর্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল ।” 

অবশ্য এখানে বঙ্কিমচন্দ্র “বসদর্শনেশর প্রথম প্রকাঁশকেই বঙ্কিষচন্দ্রের 
কৃতিত্বের নমুজ্জল শিখববূপে চিহ্নিত করেছেন। বঙ্গদর্শনে” অন্যান্য রচনার মধ্যে 
“বিষবৃক্ষ” ধারাবাহিকভাবে মৃদ্রিত হতে সক করে। তার পূর্বে সরাসরি 
গ্রন্থথকাবে তিনি কয়েকটি উপন্থাস প্রকাশ করেছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র ষে-সময় সাহিত্যচ্চ 1 সুক করেন তখন বাংলাসাহিত্যের পরিসর 
খুব বড় ছিল না। “চর্যাপ?' শ্রীকষ্ণকীর্তন' তখনো৷ আবিষ্কৃত হয়নি । বৈষ্ণব- 
পদাবলী কীর্তনীয়াদেব মাধ্যমে বাংলাদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 
ব্যক্তিগত জীবনে কীর্তনগাঁনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্রে 'মৃণালিনী” উপন্থাসে গানগুলির মধ্যে বৈষ্বপদাবলীর স্পষ্ট 
প্রভাব রয়েছে। এই গানগুলি বন্কিমচন্দ্র ষেভাবে রচনা করেছেন, তাতে বৈষ্ণব 
পদরচনার ধারাটি সম্পর্কে তার যে গভীর অনুরাগ ও অধিকার ছিল সেকথা 
বোঝা যায়। 

'সণালিনী' উপন্যাসে হেমচন্দ্র-ম্ণালিনীর প্রেম-বিরহ রাধা-কষলীলার 


৯৬ বঙ্কিম উপন্তাসের 


পটভূমিকায় স্থাপন কর' হয়েছে এবং গিরিজাত্মাপ়্ ভূমিকা অনেকটা নী বা 
দূতীর মত। তাই গানগুলি বেশ কাহিনীর সংগে খাপ খেয়ে গেছে এবং 
ঘটনার অগ্রগতিতে সাহাধ্য কৰেছে। 

অন্যান্ত উপন্যাসেও যে-দমন্ত গান স্থান পেয়েছে, তার অধিকাংশেই বৈষ্ণব- 
পর্দাবলীর রীতি প্রকাশিত। 

শাক্তপদাবনী প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে একটি বিশেষ আসন 
গ্রহণ করেছে। “কপালকুগুলী” উপন্াসে কাপালিকের ঘে শক্তি আরাধনার 
কথা আছে তা তন্ত্রসম্মত কালীপুজা | অবশ্ত বিপরীতভাবের সাধন। দেখান 
হয়েছে অধিকারীর মাতৃ আরাধনায়। কপালকুণ্ডলাকে তাস্ত্রিকির হাতে গড়ে 
তুলেও শেষপর্যন্ত তাব মধ্যে কোমলভাবের অবতারণা কর! হয়েছে। 
“কপালকু গুলা” উপন্থাপের ৮ম পরিচ্ছেদে (গৃহাভিমুখে ) কপালকুগ্ডলাকে 
আকাশে যে কালীমৃতি দেখান হয়েছে, তা ভয়ঙ্করী মূতি। বঙ্কিমচন্দ্র 
লিখেছেন -“কপালকুগ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন $ ঘথায় গগনবিহারিণী 
ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল 
হাঁদিতেছে ; এক দীর্ঘ ত্রিশুন করে ধরিয়া! কাপালিকগত পধপ্রতি সঙ্কেত 
করিতেছে । কপালকুগুল৷ অদৃষ্টবিযুঢার ন্যায় .বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের 
অন্গদরণ করিলেন।* 

কপালকুগুলার মনে কাপালিকের প্রভাব কি পরিমাণ কার্ধক্রী হয়েছিল 
তার পরিচয়ও বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে দিয়েছেন ।-- 

“কপালকৃগুলা অন্তঃকরণ স্বন্ধে তাগ্রিকের সন্তান, তান্ত্রিক যেরূপ 
কালিকা প্রসাদাকাক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সঙ্কোচপৃন্ধ, কপালকুগুলা সেই 
আকাজ্জায় আত্মজীবন বিসর্জনে তদ্রপণ। কপালকুগুল। যে কাপালিকের ন্যায় 
অনন্যচিত হইয়া! শক্তিপ্রপাদপ্রাখিনী হুইয়াছিলেন, তাহা নহে, তথাপি অহণি 
শৃক্তিভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাহার মনে কালিকান্ছরাগ বিশিষ্ট প্রকারে 
জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে হুষ্টিশাসনকন্তরী মুক্তিদীত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত 
হইয়াছিল। কালিকার পুজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাহার 
পবছুঃখহঃখিত হাদয়ে সহিত না, কিন্তু তার কোন কার্যে ভক্তি প্র্শনের ক্রি 
ছিল না। এখন সেই ধিশ্বশাষনকত্রাঁ, স্খহুঃখবিধায়িনী, কৈবল্যর্দায়িনী ভৈরবী 
স্বপ্নে তাহার জীবনসমর্পণ আদেশ করিফ়াছেন। কেনই বা কপালকুগ্ল। সে 
আদেশ পাঁলন না করিবেন?" 


উপাদান বিচার ৯৭ 


“নবম পরিচ্ছেদে-এ ( প্রেতভূমে ) শ্বশানভূমির বর্ণনায় বঙ্ধিমচন্দ্র বীভৎ্ 
রসেরই প্রকাশ করেছেন। 'বর্ণনাটি এরপ-_ 

“চন্দ্রম। মন্তমিত হইল । বিশমগ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। কাপালিক 
যথায় আপন পুজাস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় কপালকুগুলাকে লইয়া 
গেলেন। সে গঙ্গাঁতীরে এক বৃহৎ সৈকতভূমি। তাহারই সম্মু্ধে আরও 
বৃহত্তর দ্বিতীয় এক পিকতাময় স্থান। সেই সৈকতে শ্মশানতূমি। উভয় 
সৈকতমধ্যে জলোচ্ছাসকালে অল্প জল থাকে, ভাটার সময়ে জল থাকে না। 
এক্ষণে জল ছিল না। শ্মশানভূমির যে মুখ গঙ্গাসম্মুরধীন, সেই মুখ অত্যুচ্চ 
জলে অবতরণ করিতে গেলে একেবারে উচ্চ হইতে অগাঁধ জলে পড়িতে হয়। 
তাহাতে আবার অবিরতবাযুতাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকৃলতল ক্ষয়িত 
হইয়াছিল , কখনও কখনও মৃত্তিকাখণ্ড স্থনচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া 
যাইত। পুজাস্থানে দীপ নাই- কাষ্ঠখগুযাত্রে অগ্নি জলিতেছিল, তদালোকে 
অতি অস্পঃদৃশ্ শ্শানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল । নিকটে পৃজা, হোম, 
বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল। বিশাল তরঙিণীহৃদয় অন্ধকারে বিস্মৃত 
হইয়! রহিয়াছে । চৈত্র মাসের বানু প্রতিহত বেগে গঙ্গাহদয়ে প্রধাবিত 
হইতেছিল ; তাহার কারণে ত্রঙ্গাভিঘাতজনিত কলকল রব গগন ব্যাণ্চ 
করিতেছিল। শ্মশান ৃষিতে শবভুকৃ পশুগণ কর্কখকণ্ঠে কচিৎ ধ্বনি করিতে ছিল। 

কাপালিক নবকুষাৰ ও কফপালকুগ্ডপাঁকে উপধু্ স্থানে কুশাসনে উপবেশন 
করাইয়। তন্ত্রাি" বিধানাহুসারে পুঞ্জারভ্ত করিলেন। উপযুক্ত সময়ে নবকুমারের 
প্রতি আদেশ করিলেন থে, কখালকুগুলাকে সান করাইয়য়। আন। নবকুমার 
কপালকুগুলার হস্ত ধারণ করিয়! শশানসুমির উপর দিয়। সান করাইতে লইয়া 
চলিলেন। তীহার্দিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের 
আঘাতে একট জলপুর্ণ শ্মশান-কলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শঙ্ব 
পড়িয়। ছিল--হতভাগার কেহ সৎকার করে নাই। দুইজনেরই তাহাতে 
পদস্পশ হইল। কপালকুগুলা তাহাকে বেড়িম্ণী গেলেন, নবকুমার তাহাকে 
চরণে দলিত করিয়া! গেলেন। চতুর্দিক বেড়িক! শবমাংসতুক পশুসকল 
ফিরিতেছিল ; মনুষ্য ছুই জনের আগমনে উচ্চকণ্ে রুব করিতে লাগিল, কেহ 
অক্রমণ করিতে আঠিল, কেহ বা পদশব্ধ করিয়া চলিয়। গেল। কপালকুগ্ডল! 
দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাপিতেছে ; কপালকুগুলা স্বয়ং নি'ভাঁক নিক্ষম্প।” 

“আনন্বমমঠ' উপন্যাসে মহেন্দ্রকে দেবীমূতি দেখান প্রসজে যে বর্ণন। দেওয়া 

প 


৯৮ বন্ধিম উপন্তাদের 


হয়েছে, তাতে কালী রূপের কথাও আছে। কিন্তু সেখানে শান্ত্রম্মত দেবীমূতি 
অপেক্ষা বন্কিমের কল্পিত দেশমাতৃকার প্রভীকখৃতিই প্রাধান্ত পেয়েছে। 
(দ্রঃ আনন্দমমঠ ১/২১) 
মঙ্গলকাব্যে যে-সমস্ত প্রথাগত বর্ণনা অছে বঙ্কিমচন্দ্র তীর উপন্ঠাপের 
কোন কোন অংশে তার আধুনিক রূপ প্রদান করেছেন। ধেমন--“বিষবৃক্ষে'র 
নগেন্দ্রের গৃহের জ?কজ্মক ও বিভিন্ন মহলের বর্ণনা, “ইন্দিরা” উপন্যাসের শেষ 
পরিচ্ছেদে পাঁড়া-পড়শিদের নতৃন বরকে নিয়ে রসিকতার বর্ণন। প্রভৃতি 
ভারতচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় কবি ছিলেন বলেই মনে হয়। 
“বিষরৃক্ষের হীর। দাপী, ভারতচন্দ্রের হীর। মালিনীর কথাই ম্মরণ করায়। 
এই ছুই চরিত্রের মধ্যে পরিকল্পনাগত পার্থক্য থাকা সত্বেও, কোথাও যেন 
একট! মিল লক্ষিত হয়। বোধহয়, উভয়েই হীর। ব'লে, বাইরে থেকে একই- 
রকম ছাতি বিচ্ছুরণ করে। 
ভারতচন্দ্রেব হীরা -মালিনী। রাজবাড়ীতে ফুল পা তার পেশ । 
বয়সে বৃদ্ধা হ'লে কি হয়, রসে সে পরিপূর্ণ” 
“কথায় হীরার ধার হীর। তার নাম। 
দাত ছোল! মাজ। দোল। হাস্য অবিরাম ॥ 
গাল-ভর। গুয়। পান পাকি মাল! গলে। 
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথ। কয় ছলে ॥ 
চূড়াবান্ধ! চুল পরিধান সাদ। সাড়ী। 
ফুলের চুপড়ী কাখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥ 
আছিল বিশ্তর ঠাট প্রথম বয়সে। 
এবে বুড়। তবু কিছু খুঁড়।৷ আছে শেষে । 
ছিটা ফোট। তন্ত্র-মন্ত্র আসে কতগুলি । 
চেঙড়! ভূলায়ে খায় কত জানে ঠুলি ॥ 
বাতাসে পাঁতিয়। ফাদ কোন্দল ভেজায়। 
পড়সী ন৷ থাকে কাছে কোন্দলের দায় ॥ 
আর বিষবৃক্ষের হীরা দাসী। আধুনিকযুগের হীর। মালিনী-_-নগেন্ 
দত্তের বাড়ীর পরিচারিক1। তাই একটু স্বতম্থ ধাতুতে গড়া, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে 
লমুজ্জল ।--“হীরা! বাল্যবিধবা বলিয়া গেবিন্দপুরে পরিচিতাঁ। কেহ কখন 
তাহার স্বামীর কোন প্রনঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রে কেহ কোন 


উপাগান বিচার ৯৯ 


কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীর। অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় কেশবিষ্তান 
কবিত, এবং বেশবিন্যাঁসে বিশেষ প্রীত ছিল। 

হীব। আবার হুন্দরী।--উজ্জল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাঁশলোচনা | দেখিতে 
খর্বাকৃতি মুখখানি মেঘঢাক1 চাদ, চুলগুল যে সাপ, ফণ। ধরিয়া! ঝুলিয়। 
রহিয়াছে । হারা আডালে ব'মে গান করে ; দাসীতে দাপীতে ঝগড়া বাধাইয়। 
তামাস। দেখে, পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়, ছেলেদের 1ববাহের 
আবদার করিতে শিখাইয়। দেয়; কাহাকে নিপ্রিত দেখিলে চুণ কালি দিয়! 
স' সাজায।” 

হীর। মালিনী বিগ্তা-হুন্দরেব গোপন প্রণয়ে সহায়তা করেছে । কিন্তু 
সে শুধু দৃব থেকে বিগ্া-হুন্দরের প্রণয়পীল! উপভোগ করেই দ্থখী। তার 
সাধন! যেন বৈষ্বরপিকদের রাধা কষ্ণলীল। আন্বারদনে সখীভাবের সাধনা । 
তাই শেষ পর্যস্ত তার পাপের শান্তিও কম হয়েছে । কোটালের হাতে নিগ্রহ 
সহ কবে হীর! মালিনী প্রতিজ্ঞা করেছে-__ 

“যত দিন আর জীব কাঁহাবে ন। বাসা দিব। 
গিয়। তিন কাল শেষে এই হাল 
খত বা নাকে দিব ॥” 

আর হীব। দাসীকেও দৌতকার্ধে নিযুক্ত কর] হয়েছিল বটে, কিন্ত সে নিজেই 
প্রণয়লীলায় 'অংশ গ্রহণ করেছে । হরিদাসী বৈষ্বীর খোজে হীরাকে নিয়োগ 
কবলেন-_-স্র্মুখী কমলমণি। হীব। আবিষ্কার করল--হরিদাধী বৈষ্ণবী 
আর কেউ নয়, কুন্দনন্দিনীর ৰপে আসক্ত দেবেন্দ্র। কিন্তু কেবলমাত্র সংবাদ 
সরবরাহ করেই হীর? ক্ষান্ত থাকতে পারে না। সর্যমুখীর সর্বনাশপাধন, 
কুন্দকে আয়ত্তে আন। এবং দেবেন্দ্রকেও কুক্ষিগত করার কামন। তাকে গেয়ে 
বসেছে। এখানেই তার স্বাতন্ত্য। সেই শ্বাতশ্ত্রোব দ্বারাই সে কাহিনীর 
জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। নগেন্দ্র-সু্বমুখীর সখের সংসারে বিষবৃক্ষের ফল 
ফলিয়েছে। কিন্তু নিজেও রেহাই পায়নি । দেবেন্দ্রেব প্রত্যাখ্যান তার 
হদযে শেলের মত বেজেছে। অনুরাগ তখন প্রতিহিংসার রূপবারণ করেছে। 
উন্মার্দিনী হীরা দেবেন্দ্র মৃত্যুশধ্যায় নিজের গরলামৃত প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি 
করে গেয়ে উঠেছে-_- 

“ল্মর্গরলখগ্ডনং মম শিরদি মণ্ডনং 
দেহি পদপলবমুদ্ধারং |” 


১৯ বঙ্কিম উপস্ভাসের 


ছুই যুগের এই ছুই হীব। সমান দীখিময় হলেও, প্রকারে স্বতন্ত্র। 
ভারতচন্দ্রের হীর] রাঁজ দরবারের চাঁকৃচিক্যমস্ মহার্ঘ রত্বের অন্যতম, বঙ্কিম- 
চন্দ্রের হীরা জীবনসমুদ্রের অমৃতমস্থনে আহত | ভারতচন্দ্রের হীর। রাজসভায় 
শুধু শোভ। পায়, হাসির ঝিলিক দিয়ে মাঝে মাঝে সবার চোখ ধাধায়। 
বঙ্কিমের হীর! শুধু ঝিলিক দেয় তাই নয়, তাঁর ধাবও যথেষ্ট, কাচের বুকে সে" 
গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। 

ভারতচন্দ্র দিয়ে গেছেন__কমল হীবা, বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে গেছেন--কাঁচকাটা। 
হীর1। 

বঙ্কিম তাব সমসাময়িক কীলের এবং শবব্যহিত পূর্ববর্তী কালের যে-সমস্ত 
গ্রন্থ এবং লেখকের কথা উপন্যাসে বিভিন্ন প্রপর্গে উল্লেখ কঙেছেন, কৌতুহলী 
পাঠকদের সামনে সেগুলি তুলে ধরছি। এব থেকে তাবা বঙ্কিমের উপব 
বাংলাসাহিত্যেব এই গ্রস্থগুলি বা লেখকদের প্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করতে 
কবতে পারবেন । পৃষ্ঠাংখ্যা “সাহিত্য সংসদ” গ্রস্থাবলীর নির্দেশে উল্লিখিত হল। 


মেঘনাদবধ কাবা -_- কপালকুগুল] ১৪১১ ১৫৬, ১৫৭ প! 

বীবাঙগনা কাব্য ৮ ১৬৮১ ১৭১ প্র, । 

ব্রঙ্গাঙ্গন। কাব্য - রি ১৭৪ পৃ । 

বিদ্ধাপতি ১ ১৬৯ পৃ. । 

নবীনতপস্বীনী 7 ৪ ১৬3 পৃ. | 

মাধোক্কানেব গীত -- বিষবুক্ষা ২৬৯ পূ । 

গোবিন্দ অধিকাণীব গীত -- ২৬৯ পু 

দাশুরায়ের পাঁচালী ৯ ২৭২ পৃ, ছুগেশিনন্দিনী ** পৃ। 
গোপাল উডে - ্ ২৭৩ পূ। 

নিধুব টপ্পা নি ্ ২৭৩ পৃ. 

বিদ্যান্ুন্দর $ ভাবত্চন্দ্র) -- রজশী ৪৯২ পৃঃ ছুর্গেশনন্দিন ৬৪ পূ । 
অন্নদামঙ্গল »- বৃষ্ণবান্তেব ৫৬৭ পৃ, | 


উইল 


সর উদ সহ 


॥ চু ॥ 
বঙ্কিম-উপন্যাসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব 


/যে ইংরাজজাতি আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল, মেই 
ইংরেজের কাছ থেকেই আমর) পেয়েছিলাম শৃঙ্খলমোচনের হুত্র। সেই ক্ষৃত্ 
হল ইংরেজী সাহিত্য। বল বাহুল্য, ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা যেটুকু 
ভাল জিনিস লাভ করেছিলাম তার মধ্যে ইংরেজী-সাহিত্য সর্বপ্রধান। কিন্ত 
ইংরাজ আগমনের ক্ছচনাতেই একদিনে এই ইংরাজী সাছিত্যের ভালোটুকু 
আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। '্ভালোমন্দ মিশিয়ে প্রথমদিকে দেখা দিয়েছিল 
একটি লংখয়ের সংঘাত) 

বাঙালীর? প্রথমদিকে চাকুরীর খাতিরে যে-সব হেটো ইংরাজী ও মেঠো! 
ইংরাজী ব্যবহার করত তার সম্বন্ধে বনু গল্প গ্রচলিত আছে। সেসব ইংরাজী 
আমাদের কোন উপকার করেনি। 

১৮০০ গ্রীষ্টাব্ধে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাঙালীদের ইংরাজী 
শিক্ষার জন্য নয়, ইংরেজদের বাংলা শিক্ষার জন্তই উল্লেখযোগ্য | 

১৮০১ খ্রীষ্টাবের ১০ই জান্য়ারি শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হল। ১৮১৪ 
খীষ্টাবধে লগ্ডন মিশনারী সোসাইটির প্রচেষ্টায় অনেকগুলি স্কুল স্থাপিত হয়। 
১৮১৬ গ্রীষ্টাবে মার্শম্যান শ্রীরামপুরে অনেকগুলি স্কু স্থাপন করেন এবং ১৮১৪ 
খীষ্টাব্ে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিঠিত হস্স। 

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বার! খ্রীষ্টান মিশনা্ীগণ ইংরাজী ভাঁষ। ও 
সাহিত্য প্রচারে সক্রিয় হয়েছেন) 

কিন্ত বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যথার্থ ইংরাঁজী-সাহিত্য প্রচারে হিন্দু কলেজের 
অবদ্দানই অধিক। ১৮১৭ থ্রীষ্টাব্ধের ২* শে জাহ্ছয়ারী আপার চিৎপুর রোডে 
গোরাাদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হয়। হিন্দু কলেজ গ্রতিষ্ঠার 
পিছনে রামমোহনের চেষ্টা থাকলেও শেষ পর্বস্ত তাকে সরে দাড়াতে হয়। কিন্ত 
রামমোহনই প্রথম ষথার্থ বুঝেছিজেন-__-এদেশে ইংরাজী শিক্ষাধারার প্রবর্তন 
ভিন্ন জাতীয় উন্নতির কোন আশা নেই। তাই তিনি ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই 
ডিসেম্বর লর্ড আমহাষ্টকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার সমর্থনে একটি চিঠি লেখেন । 
এই মতামতই পরে সরকারী আন্্কুল্যে প্রযুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার 


১০২ বঙ্কিম উপন্যাসের 


পথকে কুগ্রশস্ত করে। রামমোহন তায় বাকিগতভাবে “খ্যাঙ্গলো।-হিন্দু স্কথলে'র 
প্রতিষ্ঠা করে ই'রাজী শিক্ষার ব্যবস্থ। করেন । 

ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে মিশনারী আলেকজাগ্ার ডাফ সাহেবের কথাও 
উল্লেখ করতে হয়। তিনি গ্রথমে সাতটি ছাত্র নিয়ে 'জেনারেল এসেম্বলি 
ইনষ্রিটিউশন” গভে তোলেন। পববর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ] প্রায় 
১২০০-তে গিয়ে ফাঁড়ায়। পরে অবস্ ভাফ সাহেব এই প্রতিষ্ঠান থেকে সরে 
গিয়ে “কলেজ অফ দি ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যাও+ প্রতিষ্ঠঠ করেন। পরবততীকালে 
১৯০৮ গ্রীপ্রান্দে এই ছুটি প্রতিষ্ঠানের মিলিত রূপ গ্রহণ করে স্কটিশচার্চ কলেজ। 
এইপব প্রতিষ্ঠানে ডাফ সাহেব পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার প্রাধান্ত 
দিয়েছিলেন। তাঁর মতে--]56 5:08115) [181060282১ 1 120626 1৮ 09 
০ 15201: ড01101)১ 25 6106 1080100021)6 06 ০0105251178 0132 21110 
12166 01 1:0051208 15 06501. ০0. 60 200৩ ৪1] [711)005019213, 

ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারে হিন্দু কলেজে অবদানের কথা৷ বিশেষভাবে স্মবণ- 
যোগ্য। আবার এই কলেজেব স'গে যুক্ত তিনজন বিদেশীব নাম এ-প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা ধেতে পারে । তারা হলেন-_-ডেভিভ হেয়াব, ভিরোজিও ও 
রিচার্ডমন । ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেযার হিন্দু কলেজের অধাক্ষ সভাব সদস্য 
হন। তিনি নানা প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত থেকে একদিকে যেমন ই'রাজী 
শিক্ষার গ্রসাবে সাহাঁষ্য কবেছেন, অন্তদ্দিকে তেমনি এদেশীয়দের ৮১৪ 
চর্চাতেও আগ্রহী কবে তুলেছিলেন 

হেনবী ভিভিয়াঁন জিবোজিও উনবি'শ শতাবীর সা'স্কৃতিক পটভূমিকাষ 
একটি উল্লেখষোগ্য নাম । তিনি মাত্র পাঁচ বছর হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করেন 
( ১৮২৬_-১৮৩১)। কিন্তু এই অল্পব্যসী তরুণ অল্পদিনের মধ্যেই বেশ কিছু 
প্রতিভাবান ছাত্রদের মনে স্থায়ী আঁসন লাভ করেন। 

ডি. এল. রিচার্ডসনের ইংরাজী সাহিত্য পডানোর, বিশেষ ক'রে সেক্সপীয়র 
পড়ানোর খ্যাতি সেকালে প্রায় কিংব্দস্তীর আকাব ধারণ কবেছিল। ১৮৪৫ 
্রষ্টাব্ব থেকে ১৮৪৯-_এই চার বছব তিনি কৃষ্ণনগব, হুগলী এবং হিন্দু কলেজে 
অধ্যক্ষের কাজ করেন। 

' বঙ্কিমচন্দ্র এই হিন্দু কলেজেরই ছাত্র। অবশ্য তিনি আইন পড়ার জন্য হিন্দু 

কলেজে ভর্তি হন এবং সেখাঁন থেকে প্রাইভেটে বি.এ পরীক্ষা দেন। এই 
পরীক্ষার পাঠাক্রমের স্যত্্ে তিনি ইংরাজী সাহিত্য-সমুপ্রেন্ন সংগে পরিচিত হন। 


উপাদান বিচার ৬১০৩ 


বাল্যকালে হুগলী কলেজেও ইংরাজী সাহিত্য তাঁকে পাঠ করতে হয়েছিল। 
পরবর্তাকালে ব্যক্তিগত জ্ঞানার্জনস্পৃহাতেও ইংরাজী সাহিত্য ছিল তার অন্যতম 
পাঠ্য বিষয়। 

বাংলাদেশে ইংরাজী সাহিত্যচর্চায় প্রধানত: তিনটি প্রবণতা দেখা যায়। 
প্রথমদিকে ইংরেজী সাহিত্যের সংগে পরিচয়ের আত্যন্তিক অনুরাগে ইংরাজী 
সভ্যতার যত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইংরাজী চর্চার 
প্রবণতা লক্ষ্য কর। যায়। ইয়ং বেঙ্গল-এর ইংরাজী চর্চ। তার প্রমাণ । ভূর্দেব 
মুখোপাধ্যায়ের মত ছাত্রদের ইংরাজী শিক্ষা বিপরীত ধারাষ প্রবাহিত। তার! 
ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষণ বশতঃ ইংরাজীশিক্ষিত 
মন নিয়ে হিন্দু সংস্কার গুলিকে মাজিত করার চেষ্টা কয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ 
ব্যক্তিদের ইংরাজী শিক্ষা যখাঘথ সমীকরণের ফলে নৃতন স্্টিতে সাহায্য 
করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র [২৪117019919 ₹৮1০+ দিয়ে উপন্তাস রচন। স্বর করলেও 
হুর্গেশনন্দিনী'তে ষথার্থ ইংরাঁজী রোমান্সের বাংল! রূপায়ণ করলেন ) 

প্রতিটি গ্রন্থের কোথায় কতটুকু ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব আছে তার 
মূল্যায়ণ শ্বতগ্্রভাবে করা স্ভব নয়। তবুও বঙ্কিম-উপন্তাসের যে-ষে স্থানে 
ইংরাঁঙ্গী সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থ ও লেখকদের নাম উল্লিখিত হয়েছে তার একটি 
তালিকা আমর] দিয়ে দিলাম । 
কমেডি অফ এররস ( সেক্সপীয়র ১ কপালকু গুল, ১৩৭ পৃ 


কিং লিয়র ভু শত ১৩৯ পৃসীতারাম ৯৩* পু. 
ডন জুয়ান (বায়রন ) -- ১৪০ পৃ. 
লেজ. অফ এনসেপ্ট রোম(.মকলে)-- ৮ ১৪৭ পু 
রোমিও এগু জুলিয়েট (সেক্সপীয়র)--  » ১৪৭ পৃ. 
ম্যানফ্রেড (বায়রন ) -- £ ১৫৩ পৃ 
ম্যাকব্থে (সেক্সপীয়র )-- ॥ ১৭৩ পৃ, 
কীটস্া ++ 5 ১৭৫ পৃ. 
বায়রন - টি ১৭৮ পৃ 
হ্যামলেট. (সেক্সপীয়র) -- ৮ ১৭৯ পৃ. 
ওথেলে। (5...) 7৮১৮৭ পৃ 
লুক্রেসিয়া 9 ১৮৩ পৃ 


ওয়ার্ডসওয়ার্থ শপ ১৮৫ পু. 


১০৪ বঙ্কিম উপন্যালের 
পিটিজেন অফ দি ওয়ান্ড.. -- বিষবৃক্ষ. ২৬৮ পৃ, 


স্পেটেটর - 5." ২৬৮প্‌. 
বেকন -- রজনী ৫০৬ পৃ. 
সক্রেতিস _ ৫০৬ পৃ 
সেক্সপীয়র সস ্ ৫০৬ পু 
টিগুল 5 ৫০৭ পৃ. 
হকৃসলী ও ্ ৫০৭ পৃ. 
ভাবিন (ডারুইন ) - ৮ ৫০৭ পৃঃ চন্দ্রশেখর ৪৪২ পৃ 
লাঁয়ল -- ৫০৭ পূ. 
ভিক্টর হ্যগো _ চন্দ্রশেখবওর ৪৩৯ পু 
মার্ক আস্তনি _ রাজপিংহ ৬৮৫ পৃ 


“ছুগেশিনন্দিনী” উপন্তাসে স্কটের “আইভ্যান হো'"র প্রভাব সঙ্গন্ধে বনু 
আলোচন। হয়েছে। 

“কপালকুগুলা" উপন্যাসে বিশ্বসাহিত্যেব রত্ববাজির সংমিশ্রণ ঘটাতে 
চেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই এই গ্রন্থে ই'বেজী বা'ল? ও সংস্কৃত সাহিত্যের 
উৎকষ্ট গ্রন্থ গুলি থেকে উদ্ধৃতি দ্বাব। কাহনীজাল বয়ন কর হয়েছে। কপাল- 
কুঙ্চলা-চবিত্রেও সেক্সগীয়রের মিরন্দ ও দ্বেসদিমন। চরিত্রেব বিছু প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। 

স্বাভাবিক কারণেই ই“বেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্সপীয়রের প্রতি 
বঙ্কিমের অন্ুরগে লক্ষ্য করা যায়। সেক্সগীয়রের মতই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব উপন্যাসে 
অলৌকিক ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য ক"বে স্থাপন করেছেন। নাট্যগুণ এবং 
কবিত্বশভি'ও বঙ্কিম-উপন্ঠাসে কুলভ | 

তবে একথা ঠিক যে ইংরেজী সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরাজী সাহিত্যের 
অনুবাদ প্রণয়ণে উদ্ধজ্ধ করেনি, যথার্য বাংলাসাহিত্য রচন। করতে সাহাষ্য 
করেছে। এর চেয়ে বড প্রভাব আব কিছু হতে পারে না। 


চি... 


| লাভি॥ 


বঙ্কিম-উপহ্াসে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব 


সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্থ্রাগ স্থবিদিত | “বহিম-উপন্তাসে 
যে সমস্ত সংস্কৃত কবি ও গ্রন্থের উল্লেখ আছে সেগুলি হল এরূপ ।-__ 
_ ছুর্গেশনন্দিনী ৬৪ পু 


কাদগ্বরী 
বানবদত্া (স্থবন্ধুত ) 
গীতগোবিন্ন 


স্মৃতি 
কালিদান 
রঘুবংশ 
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বঙ্কিম উপ্ন্যাসের 


“বিবিধ প্রবন্ধের 'উত্তরচরিত*, “বিষ্াপতি ও জয়দেব” 'শকুস্তলা, মিরন্দা 
এবং দেস্দিমোন।” প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলি পাঠ করলে বঙ্কিমের সংস্কৃত সাহিত্যের 


সংগে গভীর পরিচয়ের স্বাক্ষর মিলবে। 


উত্তর চরিত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভবূতির নাটকের দোষ-গুণ সবই 
আলোঁচন! করেছেন। তবে সংস্কৃত কাব্যের বর্ণনানীতির বাহুল্য ও বৈশিষ্ট্য 
উরু দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রমঙ্গক্রমে ভবভূতি ও কালিদাসের বর্ণনারীতির যে 


পার্থক্য তিনি নির্দেশ করেছেন তা প্রণিধানষোগ্য-- 


“কালিদাসের বর্ণনাশক্জি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তি উত্তম | 


উপাদান বিচার ১০৭ 


কালিদাসের বর্ণন। তাহার অতুল উপমাগ্রয়োগের দার! অত্যন্ত মনোহারিনী 
হয়। ভবসূতির উপমাপয়োগ অতি বিরল ; কিন্ত বর্ণনীয় বস্ত তাহার লেখনী- 
মুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভ। ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস, একটি 
একটি করিয়। বাছিয়। বাছিয়া স্থন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন? স্থন্দর 
সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল চিত করেন, তাঁহার উপর আবার 
উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রী আনিয়। চাপাইয়া৷ দেন। এজক্ট 
তাহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অন্থবূপ, তেমনি মাধুর্যপরিপূর্ণ হয়; 
বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেইজন্য সফল হয় না। ভবস্ভৃতি বাছিয়! বাছিয়া 
মধুর নাম গ্রী সকল একত্রিত করেন ন1; যাহা বর্ণনীয় বস্তর প্রধানাংশ বলিয়! 
বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থল কথায় একট? চিত্র সমাথ 
করেন--কালিদাসের ন্তায কেবল বসিয় বসিয়া তুলি খষেন না। কিন্ত সেই 
ছুই চারিটা। কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত 
সমুজ্জল, কখন মধুব, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে । মধুরে কালিদাস 
অদ্ধিতীয়--উতৎকটে ভবভূতি |” ( উত্তরচরিত ) 

বঙ্কিম-উপন্থাসে বর্ণনারীতিব কিঞ্চিৎ আধিক্য আছে এবং সে বর্ণনা ষে 
ভবভৃতি অপেক্ষা কালিদাসের সমগোত্রীয় সেকথা স্বীকার করতেই হবে। 

উত্তবচরিত, প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দ্ষস্ষ্টির স্বরূপ গুভূতি 
সাহিত্যন্ট্ির যূলতত্ব সম্বন্ধে আলোচন। করেছেন ।-_ 

“কাব্যেব উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে-কিন্ত নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্ঠ, কারও 
সেই উদ্দেশ্য । কাঁব্যেব গৌণ উদ্দেশ্য মনুস্তেব চিত্বোৎকর্ষ সাধন-__চিত্তশ্ুদ্ি 
জনন। কিবা! জগতের শিক্ষার্দাতা__কিন্ত নীতিব্যাখ্যার দ্বার। তাঁহার1 শিক্ষা 
দেন না। কথাচ্ছলেগ নীতিশিক্ষ। দেন ন। তীহাবা সৌন্দর্যযেব চরমৌৎকর্ষ 
স্থজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোতবর্ষের 
হষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দে্ঠ। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্ত, শেষোক্তটি মৃখ্য 
উদ্দেশ্ট ।” ( উত্তরচরিত )। 

বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্তাদেও নীতিজ্ঞানকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তার 
সংগে এই চিন্তাধারার যথেষ্ট মিল আছে। “চন্্রশেখর+, “বিষবৃক্ষ', “কৃষ্ণকাস্তের 
উইল' প্রভৃতি উপন্যাসে নীতিবাদী ব্কিমচন্্র অনেকক্ষেভেঞমালোচিত হলেও, 
রূড সমালোচক স্বীকার করবেন যে সেই নীতি সৌন্দর্যমগ্ডিত হয়ে রসাসম্বাদনে 
সহযোগিত৷ করেছে। 


১০৮ বঙ্কিম উপন্াসের 


জয়দেবের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট দুর্বল! ছিল। বঙ্কিমন-উপন্তাসের 
প্রথমদিকে বর্ণনায় ( ছুর্গেশননদিনী, মৃণালিনী ) জয়দেবের প্রভাব আছে। 
'শকুস্তলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমেনো; প্রবন্ধটিকে সংস্কৃত ও ইংরাজীসাহিত্যের 
তুলনামূলক আলোচনা বল যেতে পারে। এই প্রবদ্ধের প্রথম অধ্যায়ের শেষে 
বঙ্ধিমচন্্র এই সিদ্ধান্তে এসেছেন-_শকুস্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে 
হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার অদ্য এস্থলে আমান শ্বীকার করিলাম ।' 
আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বঙ্কিমচন্্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন__“হতরাং 
দেস্ফিমোনার আনেখ্য অধিকতর প্রোজ্জল বলিয়। দেস্দিমোনার কাছে 
শকুস্তলা দাড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে ছুই এক। শকুস্তলা অর্দেক 
মিরন্দা, অর্ধেক দেস্দিমোনা। পরিণীত। শকুত্তল' দেস্দিমোনার অন্ুরূপিনী, 
অপরিণীতা শকুস্তল1 মিরন্দার অনুরূপিণী।” 
কালিধাসের শকুন্তলায় সেক্সপীগরের ছুই নায়িকাঁবই সমাবেশ ঘটেছে বলে 
বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন। এই প্রবন্ধেবই সুত্র অঙ্থমারে রবীন্দ্রনাথের শকুস্তলা, 
প্রবন্ধে চরিত্রটির পূর্ণতাপ্রাপ্তির কথ! ঘোষণ! করা হয়েছে। 
কপালকুগ্ুন। চবিত্রও অনেকা“শে শকুন্তলাব অনুরূপ | শুস্তলার মত সেও 
প্রককৃতিপালিত]। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই তার পতন | 
বঙ্কিমচন্দ্র, ইংবাজী সাহিত্যের ক্ষেত্নে যেমন সেক্সপীয়বের, সংস্কৃত সাহিত্যের 
ন্ষেত্রেও তেমনি কালিদাসের অধিকতব অন্ুরাগী। 
সংস্কত ধর্মশান্ত্ের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সম্বন্ধে বহ্ধিম- 
চন্দ্র আগ্রহী ছিলেন। “দেবী চৌধুবানী', *সীতারাম” ও “আনন্দমঠ, গ্রন্থ 
বঙ্কিমচন্দরের ধর্মচিস্তারই পরিণত প্রতিফলন ঘটেছে । 
বঙ্কিম5ন্ত্রের সংস্কতাহুরাগেব সার্থক উদাহরণ 'আনন্দমঠ-এর 'বনদেমাতিরম 
মন্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়েই আমরা এই বিষয়ের আলোচনা শেষ করছি-_ 
“বন্দে মাতরমূ। 
স্থজলাং হৃফলাং মলয়জশীতলাম্‌ 
শস্তশ্তামলাং মাতরম্‌। 
শুভ্র-জ্যোৎ্স।-পুলকিত-যামিনীম্‌, 
ফুল্পকুহমিত-ত্রমদূলশোভিনীম্‌, 
হহাসিশীং স্মধুরভাষিণীম্‌ 
সখদাং বরদাৎ মাতরম্‌ ॥ 


উপাদান বিচার ১০৯ 


সপ্তকোটাক-কল-কল-নিনাদকরালে, 

খিসপ্তকো টাভুতৈধতখরকরবালে, 
অবল। কেন ম। এত বলে ! 

বাহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং 
রিপুদ্লবারিণীং মাতরম্‌। 

তুমি বিচ্যা তুমি ধর্ম 

তুমি হৃদি তুমি মর্ম 

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে । 

বাহুতে তুমি ম। শক্তি, 

হাদয়ে তুমি মা ভক্তি, 

তোমারই প্রতিম। গড়ি মন্দিরে মন্দিবে । 

তং হি হুর্গ! দশপ্রহরণধারিণী 

কমল! কমল-দলবিহারিণী 

বাণী বিগ্যাদাধিনী নমামি ত্বাং 

নমামি কমলাম্‌ অমলাং অতুলাম্‌, 
স্থজলাং হৃফলাং মাতরম্‌ 

বন্দে মাতরম্‌ 

শ্যামলা সরলাং স্ন্মিতাং ভূষিতাম্‌ 

ধবণীং ভরণীম্‌ মাতরম্।” 


গযাররারএচ রানার আপস 


॥ ভবাউ ॥ 
বঙ্কিম-উপন্যাসে ইতিহাসচেতনার স্বরূপ নির্ণয় 


বন্ধিমচন্দ্রের উপন্যাসে ইতিহাপের উপাদান একটি প্রধান স্থান অধিকার 
ক'রে আছে। এই উপাদান তিনি তার সময়ের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ 
করেছেন। কিন্তু ঘটন। নির্বাচন ও পরিবেশনে লেখকের বিশেষ মানদিক 
গঠনটি ধরা পডে। জাই আমরা বঙ্ষিমচন্দ্রের উপন্যাসের ইতিহাস-চেতনার 
স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছি। 

“€ুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র লোকমুখে প্রচলিত গল্প থেকে 
যেমন কিছুটা গ্রহণ করেছেন, তেমনি ইতিহাসের আগ্রহী পাঠক হিসেবে 
বিভিন্ন এতিহাসিকের কাছ থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এ বিষয়ে 
স্টয়ার্টের [7150015 0£ 9৩7182] এবং ও” মেলি-র 0322660667 0£ 920268] 
চ715218 তাঁকে সাহাধ্য করেছিল বলে মনে হয়। 
তাছাড়া, ষদুনাথ সরকারের মতে 'এঁতিহাসিক নামজাদা 
একজন ঘোর কাল্ননিক+ কাণ্তান এলেকজাগ্ডার ভাও ( 48165917061 100 )- 
এর প্রভাব আছে বঙ্কিমচন্দ্র উশর (“ছুর্গেশনন্দিনী'র এঁতিহাসিক তথ্যের 
জন্য শ্রীপ্রফুল্পকুমার দাশগুণ্চের “উপন্তাস সাহিত্যে বঙ্ষিম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট থ' ও 
যছুনাথ সরকারের লিখিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ বঙ্কিম-গরস্থাবলীর 
ভূমিকা জরষ্টব্য। অন্যান্ত উপন্তাসের এঁতিহাসিক তথ্যবিষয়েও এই বিধি 
প্রযোজ্য ।) 

বঙ্ধিনচন্দ্র “দুর্গেশনন্দিনী'তে যেটুক এতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন, 
তাকে খুব যে একটা আক্ষরিক অর্থে পরিবেশন করতে চেয়েছেন তা নয়। 
আসলে তার লক্ষ্য ছিল হীাতহাসের আধারে কাহিনীর রোমার্টিক রস 
পরিবেশন। ফে-যুগে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রণয়কাহিনী লিখতে বসেছিলেন, সে-যুগে 
তার পক্ষে ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া ছিল অনেক নিরাপদ । কাহিনীর 
প্রয়োজনেই বঙ্কিমচন্দ্রকে জগৎসিংহের মগ্যাপায়ী এতিহাসিক রূপ অপেক্ষা 
আদর্শ নায়কের কল্পনাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। ওসমানকে এই কাহিনীতে 
যেভাবে প্রত্যক্ষ ঘটনায় আনয়ন কর হয়েছে--কালানুক্রম মানলে তা সম্ভব 
নয়। তাই বল! চলে এই উপন্যাসের এতিহালিক উপকরণ নির্বাচনে বহ্িমের 


দুগেঁশননিনী 


উপাদান বিচার ১১১ 


রোমা্টিক মানসিকতাই কার্ধকরী হয়েছে। তবে দৃরত্রষ্টা বঙ্কিমের কল্পনা যে 
সার্থক হয়েছে তা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। 

“কপালকুগ্ডলা' উপন্থাসে ইতিহাসের অংশ অত্যন্ত ক্ষীণ। এখানে তিনি 
কাল্পনিক কাহিনীকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল 
পটভূমি পরিষ্ফুটনে। আড়াইশো-বছর পূর্বের কাহিনী বলতে গিষে তাই 
পতুগিজ জলদস্থ্যদেব কথা, আকবর হুমায়ূনের কথা এসে পড়ে। মেহের- 
উন্নিসার যে-ঘটনাটুকু আছে ত1-ও মতিবিবি বা লুৎফুন্নেস। 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই । কেবলমাত্র 
মতিবিবিই এই উপন্যাসে ইতিহাস ও কাল্পনিক কাহিনীর যোগস্থত্র। তা'ও 
মতিবিবি এতিহানিক চরিত্র নয়, ইতিহাসের সম্ভাবনা মাত্র । 

'ম্বণালিনী'কে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ছু”টি সংস্করণে 'এতিহাসিক উপন্যাস" বললেও 
পরবর্তী সংস্কৎণে এতিহাসিক* বিশেষণটি প্রয়োগ ন। করা 
লক্ষণীয়। 

'মণালিনী' উপগ্য।সে একটি এত্তিহাসিক পটভূমিক। আছে। সে ইতিহাস 
হল যবনহন্তে বাংলাদেশে সেন রাজত্বের অবসানের ইতিহাস। মাত্র সপ্তদশ 
অশ্বারোহীব ছ্বার। বঙ্গবিজয় সম্পন্ন হয়েছিল--এই ঘটনাকে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা 
ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় বলে মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই কলঙ্ক 
অপনোদনের তন্য এই ঘটনা একটি বিশ্বামযোগ্য রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন 
“মুণালিনী* উপন্তাসে। ঘটনার কিছু বিকৃতিসাধন করলেও মোটামুটি তিনি 
ইতিহাসের কাঠামোটি ঠিক রেখেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র এই ইতিহাস সংগ্রহ করেন 
আবু ওমার মিন্হাজ উদ্দীন-এর “তাবাকৎ-ই-নসিবি' নামক গ্রন্থ ও স্টার্ট 


সাহেবের অনুবাদ থেকে । এতে আছে-__ 
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কপালকুগুল! 


স্ণালিনী 


১১২ বঙ্ধিম উপন্যাসে 
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অবশ্য, নদীয়। কিছুর্দিন বখ.তিয়ারের অধীন থাকার পর আবার সেন- 
রাজাদের হস্তগত হয়। পরবতাঁকালের এতিহাসিকের মতে বঙ্গজয়ের প্রধান 
গৌরব বখ.তিয়ারের পুত্র ইখ.তিয়ারউদ্দিন মহম্মদেরই প্রাপ্য । 

ধাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র ষে ইতিহাসকে অনুসরণ ক'রে 'মৃণালিনী' উপন্থাস 
রচনা করতে প্রবৃত্ত হন, তাকে অধিকাংশ স্থলেই যথাযথ রেখেছেন। কিন্তু 
দেশপ্রেমের চেতন। ও আত্মমর্ধাদাবোধ কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করতে তাকে 
বাধ্য করেছিল। তার মধ্যে প্রধান হল--পশুপতি কর্তৃক অন্তর্থাতী কার 
কলাপ। পশুপতি কাল্পনিক হতে পারে, কিন্তু তার উপস্থিতি ইতিহাস- 
সমখিত। 

বঙ্কিমচন্দ্র নিজ দূরদৃষ্টিবলে ষে মিন্হাজউদ্দিন-এর বর্ণনাতে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিলেন, পরবর্তীকালের এতিহাসিকর। তার সমর্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্র 
উপন্যাস মধ্যেই লিখেছেন--“ষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাঁসবেত্ত। মিন্হাজ- 
উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদৃব সত্য, কতদূর মিথাঁ, তাহা কে 
জানে? যখন, মন্থপঘ্ের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের 
অপমানবর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইযাছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দ্দিলে 
কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মহু্য যৃষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। 
মন্দভাগিনী বঙ্গতৃমি সহজেই ছুর্বলা, আবার তাহাতে শক্রহন্তে চিত্র- 
ফলক 1” ( 5/৪ )। 

বঙ্কিমচন্দ্র “ম্বণালিনী' উপন্তাসে ইতিহাসের যে-অংশ নির্বাচন করলেন 
তাতে তার দেশাত্মবোধ প্রকাশের প্রথম সুযোগ ঘটল। 

বঙ্কিমচন্দ্র “ন্দ্রশেখর' উপন্তাসের এতিহাসিক ঘটন৷ নিরাঁচনে “সয়ের 
মতাক্ষরীণ” (991 18008106110 ) নামক পারন্ত 
গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের যে অনুদরণ করেছিলেন সেকথ। 
তিনি “বিজ্ঞাপন+-এ স্বীকার করেন। 


চক্রশেখর 
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'চন্রশেখর'-এর এঁতিহাপিক পটসমিকা অধিকতর নিকটবর্তী কালের। 
ইংরাঁজের সংগে মীরকাশেমের বিরোধই এই উপন্তাদের এঁতিহাসিক পটক্ভৃমি। 
এঁতিহাসিক অংশের যথেষ্ট প্রাধান্চ আছে এই গ্রন্থে। সেখানে বহিমচন্তর 
যথাধথ ইতিহাসের অন্কসরণ করার চেষ্টা করেছেন। 

মীবকাশেমের টরিত্রবৈশিষ্ট্য ইতিহাস-অনুগত। গুরগণ খাঁর চরিজটি 
এঁতিহাসিক এবং তিনি থে ইংরাজের সংগে যডযস্ত্রে মীরকাশেমের সর্বনাশ 
করতে চেয়েছিলেন তাও সত্য। অমিয়ট, জগৎশেঠ ও অন্তান্ত চরিত্রগুলিও 
ইতিহাস-মন্থগত | কেবলমাত্র তকি খ-র চরিত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন কর! 
হয়েছে। যে তকি খ। ইংরাকের সংগে যুদ্ধে মীরকাশেমের সৈস্তরূপে বীরোচিত 
মৃত্যুবরণ করেন, শ্াকে বিশ্বাদঘ্বাতক ও বেগমের প্রতি প্রণয়াসক্ত ক'রে গড়ে 
তোল হয়েছে। 

এর প্রয্ধোঙ্জন হয়েছে কাহিনীর প্রয়োজনে । দলনী কাহিনীকে উপন্তাসের 
আঙ্গিকে স্থাপন করতে হলে তার মধ্যে এজাতীয় কিছু ঘটদ1 সংস্থাপনেব 
প্রযোজন ছিল। 

চন্দ্রশেখর? উপন্যাসে প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর প্রণয়বৃত্ত ইতিহাসের 
কাহিনীর সংগে আলগা ভাবেই লেগে রয়েছে । মূল কাহিনীটিকে তাই ইতিহাস 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে খুব একট অঙলহানি হয় না। এখানেও ইতিহাস 
পটভূমি মাত্র। তবে দেহ পটন্মি তাদের জীবন জটিলতার মতই, এক 
যুগলন্ধিব জটিন আবর্তের। এই ছুই আবতের মধ্যে চন্দ্রশেখর” উপন্য।সের 
আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

“রাঞজসিংহ'ক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাব একমাত্র এতিহাধিক উপন্াস বলে আখ্যাত্ত 
কবেছেন। বস্ততঃ 'রাজপিংহে'র মত এমন সর্বব্যাপী ইতিহাসচেতন]। বঙ্কিমের 
খুব কম উপন্তাসেই আছে। এখানে ইতিহাস-কাহিনীই 
প্রধান, ব্যক্তিগত কা“হনী অপ্রধান। রাজসিংহ-উরংজেবের 
এঁতিহাপিক ঘবন্ব ষতট! গ্রকাখিত হয়েছে, সে তুলনায় চঞ্চল-রাজসিংহের প্রণয়- 
কাহিনী অনেকটা সংঘত। অথচ পাঠককে নতুন কাহিনী শোনাতেও বঙ্কিম 
কম্থর করেনন। তাই মবারক-জেবউন্নিনা ও মানিকলাল-নির্মল-উরংজেব 
কাহিনীর এত বিস্তার । 

রূপনগরের রাজকুমারীর মূল কাহিনীটি বঙ্কিমচন্দ্র জেমস টড়ের [৫ 
/৯100915 200. £70010016165 06 28145010981) নামক গ্রস্থ থেকে গ্রহণ 

০ 


রাজসিংহ 


১১৪ বঙ্কিম উপন্যাসের 


করেছেন। ইতিহাসে ঘ। ছিল বীজন্বন্বপ, উন্তাসে তার বিস্তার ঘটেছে । ফলে 
জেবউদ্নিসা-উদিপুত্বীর কাহিনী, মানিকলাল-নির্মলকুমারীর কাহিনী বঙ্কিমকে 
হষ্টি ক'রে নিতে হয়েছে। 

ছোটখাট ভূল অবশ্যই আছে। বূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারী আসলে 
কিষণগড়ের রাজকুমাঁদী চারুমতী। জেবউন্নিসার চরিত্র আসলে ওরংজেবের 
কনিষ্ঠ ভগিনী ফখর উন্নিসার অনুরূপ । কিন্তু কাক্পনিক অংশে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে 
ইতিহাধের সম্ভাবনা ও সত্যের প্রকাশ দেখিয়েছেন, তাতে তার প্রশংসাই 
করতে হয়। 

রাঁজসিংহ, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুদের বাহুবল প্রতিপাদন করার চেষ্টা 
করেছেন। ভেতো বাঙালীর মনে বীরত্বের জাগরণ ঘটানই কি ছিল বঙ্কিমের 
উদ্দেশ্য ? 'রাজপিংহ' উপন্ভাসে ধর্ম, ব্যাপারটিও উপেক্ষণীয় নয়। ধর্ম বলতে 
এখানে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস নয়, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বোঝান হয়েছে। তাই 
সতোর পক্ষে রাজসিংহ জয়ী হয়েছেন, প্রবল প্রতাপশালী শ্রিথ্যাপস্থী ওরংজেবের 
বিরুদ্ধেও 

'আনন্দমঠ'-এর মন্ধ্যাসী বিক্রোহের একটি এরতিহানিক পটভূমিকা আছে। 
এ সম্বন্ধে বঙ্গিমচন্ত্র "দেবী চৌধুরাণী”র “বিজ্ঞাপনে” লেখেন-_“ আনন্দমঠ' 
প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছ। প্রকাশ 
করিয়াছিলেন এ গ্রন্থের কোন এ্ঁতিহাসিক ভিত্তি আছে 
কিনা । সন্যাসি-বিপ্রোহ এ্তিহাসিক বটে, কিন্ত পাঠককে সে কথা 
জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব । এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় 
কিছুই দিই নাই। এঁতিহাদ্সিক উপন্যাস রচন। আমার উদ্দেশ্ঠ ছিল নাঃ স্তরাং 
ধ্রতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছ। হইয়াছে আনন্দ- 
মঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্গাসি-বিপ্রোহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব ।” 

ফলে, বঙ্কিম “আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে 1916185 
1৮217001150? 606 [06 ০৫ ভ/9062 [950108 এবং ৬৬, ৬. 
[71001:5 £100815 0£ 0518] 7617581; থেকে উদ্ধৃতি দেন। 

'আনন্বমমঠে'র ছু'একটি সামান্ত এতিহাসিক ভ্রান্তির মধ্যে অন্যতম 
হ'ল__ছিয়াততরের মন্বস্তরের সময় বাংলার নবাব মীরজাফর ছিলেন না। 
মন্বপ্তরের সময় মমনদে আগীন ছিলেন যথাক্রমে মীরজাফরের পুত্র পৈয়েুদ্দৌল! 
ও মুবারেকুদ্দৌল।। 


আনন্দমঠ 


উপাদান বিচার ১১৫ 


তবে 'আনন্দমঠ'কে কেউ এঁতিহাসিক উপস্ভাস বলে চিহ্ছিভত করতে 
চাইবেন না। ইতিহাস এখানে পটভূমিমাজ। বঙ্কিমচত্ত্র ইংরাজ রাজদ্ে 
পরাধীনতার যে গ্লানি অনুভব করেছিলেন, ইতিহাসের সার্থক এক ঘটনার মধ্য 
দিষে তাকে প্রকাশ করেছেন। “বন্দেমাতরম্* মন্ত্র উচ্চারণই ছিল বঙ্কিমের 
উদ্দেশ্ঠ, কিন্তু ডেপুটা বঙ্কিমের পক্ষে প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত আশ্রয়ের । 

“দেবী চৌধুরাণী'র কাহিনীতে কিছু এঁতিহামিকতা আছে, কিন্তু সে 
এতিহাসিকতা। কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি, পরিবেশ ব৷ পটভূমি রচনায় 
সাহাষ্য করেছে। বঙ্কিম গ্রস্থমধ্যে বর্ণন) করেছেন__ 
“তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; 
ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়। পত্তন হয় নাই--হুইতেছে মাত্র। তাতে আবার 
বছর কত হইল, ছিয়াততরের মন্বম্তর দেশ ছারখার করিয়। গিয়াছে । তারপর 
আবার দেবী দি'হের ইজ্ার]।'.'সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্র ভূমি ডূবাইয়া 
দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্যস্ত বাস করিতে পায় 
না| ধাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িক্না খায়। কাজেই এখন 
গ্রাষে গ্রামে দলে দলে চোর ভাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে?” (১৮) 

অন্যঞ_-“*"" ""কাছারিব কর্মচারীর] বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান 
ধনের তল্লামে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ! খু'ড়িয়। দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় 
সহস্র গুণ লইয়! যায়, ন! পাইলে মারে, বাধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল 
মারে, ঘর জ।লাইয়। দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া 
দেয়, শিশ্তব প। ধরিয়া আছাড় মাবে, যুবকের বুকে বাশ দিয়। দলে, বৃদ্ধের 
চোখেব ভিতব পিঁপভে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়! বাধিয়। রাখে । যুবীকে 
কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্বসমন্ষে উলঙ্গ কবে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, 
স্লীজাত্তির ষে শেব অপমান চবম বিপদ্‌, সর্বসমক্ষে তাহ! প্র।গ্ত করায় ।৮ (১1১৬) 
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ইতিহাসের এই পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র গাহ্াস্থধর্মের মহিমাকেই প্রকাশ 
করতে চেয়েছিলেন। সেই সংগে যুক্ত হয়েছে গীতার অন্শীলনতত্বের পরীক্ষা | 
“সীতারাম” উপন্থাসের একটি এতিহালিক পটভৃমিক! রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 
এই অংশের তথ্যের জন্য ড/০50870 এবং 9০৯:6-এর 
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১১৮ বঙ্কিম উপন্যাসের 


বাংলা--“ভৃষণার ফৌজদার ছিলেন" সৈয়দ আবু তোরাব। নিকটে 
সীতারামের জমিদারি । লীতারামের অধীনে একদল ডাকাত থাকে । ডাকাত 
অনুচরদের সাহায্যে তিনি রাহাজানি করেন এবং নৌকার উপর চড়াও হন। 
গ্রাম হতে গর-বাছুর নিয়ে কখনও পলায়ন করেন। জনগণের অনিষ্টকারী এই 
দন্্যসর্দার সীতারামকে দমন করার জন্য নবাবের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন 
তোরাব, কিন্তু সে সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হন না। অবশেষে ফৌজদার নবাধ্র 
নিকট সাহাব্য না পেয়ে পীর খা নামক এক আফগান সেনাপতিকে দুইশত 
সশন্ব সৈনিকসমেত সীতারামকে ধরার জন্ত প্রেরণ করেন। এই খবর পেয়ে 
সীতারাম দেশের অন্যত্র গমন করেন। সেখানে ছোট একটি দল নিয়ে ফৌজদার 
নিজে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সীতারামের অনুপস্থিতিতে তার দল 
তোরাঁবের উপর চড়াও হয় এবং তোরাবকে হত্যা করে। সীতারাম ঘখন 
দেখেন ষে, ফৌজরার নিহত হয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পডেন। 
কারণ, নবাব এই সংবাদে সীতারামের উপর আক্রমণ করবেন। সীতারামের 
মহম্মদাবা? পরগণ] ধ্বংস ক'রে দেবেন | সীতারাম শ্রদ্ধাসহকারে তোবাবের 
ফুতদেহ তার অনুচরদের হস্তে সমর্পণ করেন। তোরাবের অনুচররখ সেই 
মৃতদেহ লম্মানসহকারে ভূষণায় নিয়ে গিয়ে শহরের প্রান্তে কবরস্থ করেন। 
নবাব যখন আবু তোরাবের মৃত্যুসংবাদ পান, তখন তিনি বকৃপী আলি খাকে 
তোরাবের স্থলে নিযুক্ত ক'রে সীতারামকে সদলবলে ধরার নির্দেশ দেন। 
সীতারাম তীর স্ত্রী-পুত্র এবং দস্থাদল সমভিব্যাহারে ধৃত হন। তাদের শৃঙ্খলিত 
অবস্থায় মুশিদাবাদে নিয়ে যাঁওয়] হয়। সীতারাম ও দন্থ্যদের জীবস্ত প্রোথিত 

কর] হয়। স্তরী-পুত্রদের দাসদাসীতে রূপান্তরিত কর] হয়।” 
(শ্রীহ্বধাকর চট্টোপাধ্যায়-_“কথা -সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র” ) 
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1. ৬/০3018170 ; & 26001: 0৫6 016 10150110606 7655016, 2, 25-28 
বাংলা__“ভৃষণার জমিদারি উত্তরাধিকারস্থজ্রে অথবা অন্ত কোন উপায়ে 
রাজা সীতারাম রায় গ্রাপ্ধ হন। চৌদ্দ বৎসর ধরে তিনি জমিদারি রক্ষপ 
করেন, বহু অদ্রালিকা সর়োবরে সুশোভিত করে মহ্মদপুরকে রাজধানী 
করেন। তায় পূর্বে মহম্মণপুরের কোন অস্তিত্ব ছিল ন11-"** সীতারামের 
উত্তব সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথম কাহিনীটি এইরূপ । 


১২২ বঙ্কিম উপভাসের 


মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহরনগর নামে 'একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে 
সীতারামের তালুক ছিল। বর্তমাস মহম্মদপুরের নিকটবর্তী শ্ঠামনগরে 
সীতারামের জম! ছিল। একদিন তিনি অশ্বারোহণে হরিহরনগর হতে জমার 
দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তার ঘোড়ার পাকাদায় আট্‌কে যায়। ঘোড়ার পা 
কাদ! হতে তুলতে না পারায় সেখানকার মাটি খোঁভার ব্যবস্থা করা হয়। 
খুঁড়তে খু'ড়তে একটি মন্দিরের মাথার ত্রিশূল এবং মন্দিরের লক্ষমীনারায়ণ 
বিগ্রহ পাওয়। যায়। লক্ষীনারাপ়ণ বিগ্রহ-প্রাঞ্থির সঙ্গে সঙ্গে লীতারাম 
নিজেকে “দ্রবকুলপ্রিয়” বলে উল্লেখ করেন। অবিলম্বে অনেকে তার আনুগত্য 
গ্রহণ করেন। সীতারাম নিজে উত্তর-রাটী কায়স্থ ছিলেন। এখন নান। দ্বিক 
হতে উত্তর-রাটাী কায়স্থ তার চতুর্দিকে এসে হাজির হন। অপরিসীম শক্তি- 
শালী মেনাহাতি (হাতির মত শক্তিশালী মেনা বা মৃন্ময়) তার প্রধান 
সেনাপতি হন। সীতারাম তার ক্ষুদ্র সৈন্তদ্লের সাহায্যে ভৃষণার জমিদারি 
অধিকার করেন। চারিদিক দৃঢভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। নবাবকে কর 
দিতে অস্বীকার কবেন।.“.**** 

ওয়েস্টল্যাণ্ড মনে করেন, “উদ্ধত ঘটন। আসল ঘটনার অলঙ্কত রূপমাত্র। 
আসল ঘটনাটি হল, তখনকার দিনে বাংলাদেশের এই অংশ বারোটি প্রদেশে 
বিভক্ত ছিল। এই বারোটি প্রদেশের রাজারা করদানের বিষয়ে শৈথিল্য প্রকাশ 
করায় দিল্লীর বাদশাহ পীতাবামকে ক্ষুদ্র সৈম্তদলের অধিকর্তী ক'রে এই বিষয়ে 
তবদারক্রি ভার দেন। সীতারাম তীর কার্ধ এরূপভাবে সম্পন্ন করেন যে, «ই 
বারে। রাজা কেবল উৎথাত হন না, সীতারাম নিজেকে সকলের ভূখণ্ডের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব সীতারামের নিকট কর চান। কিন্ত সীতারাম তার 
প্রভৃত্ব স্বীকার করতে অন্বীকার করেন। নবাব লীতারামের বিরুছে যুদ্ধ ঘোষণ। 
করেন। সীতারাম মহম্মদপুরকে সুরক্ষিত ক'রে অনেক সেম্ত এবং অনুচরের 
সবার] মহম্মদপুর রক্ষার ব্যবস্থা কবেন। প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে মেনাহাতির 
নাম উল্লেখষোগ্য। নবাব যুদ্ধে সফল ন1 হ'য়ে জামাতা আবু তোরাথকে 
সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। দুর্ধর্ষ মেনাহাতি যুদ্ধে জয়লাভ করেন 
এবং আবু তোরাবকে স্বহস্তে হত্যা কবেন। নবাব এইবার অনেক সৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে বিখ্যাত সেনাপতি মিংহরাম শাকে প্রেরণ করেন। মেনাহাতি ধৃত 
হন এবং তীর মৃত্যু ঘটে। সীতারাম মেনাহাতির মৃত্যুতে ভগ্নহদয়ে আত্মসমর্পণ 
করেন অথব। খুব জভ্ভবতঃ বন্দী অবস্থায় নবাবের নিকট নীত হুন। নবাঁক 


উপাদান বিচার ১২৩ 


তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেন। বন্দী অবস্থায় বিষপূর্ণ অঙ্ুরীয়কের সাহাধো 
সীতারাম আত্মহত্যা করেন।” 


(স্থধাকর চট্টোপাধায় £$ কথা-সাটিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র) 


“এই কাহিনীর লহিত উপন্থাসে বণিত কাহিনীর নিয্নলিখিত সীৃশ্ত এবং 
বৈসাদৃশ্ত লক্ষণীয় £ 


১। শ্তামনগর গ্রাম উপন্যাসে শ্তামপুর নামে অভিহিত হইয়াছে এবং এই 
গ্রামই সমৃদ্ধিলাভ করিয়! সীতারামের রাজধানী মহম্ম্পুরে পরিণত হইয়াছে। 
ওয়েস্টল্যাণ্ডের কাহিনীতে মহম্মদপুর পূর্বে ধানের ক্ষেত ছিল । 

২। উভয় কাহিনীতেই যুদ্ধক্ষেত্রে মেনাহাতির ( উপন্থাসের 'মৃন্ময়' ) হস্তে 
আবু তুরাবের ( উপন্তানের তোরা, খা ) মৃত্যুর উল্লখ রহিয়াছে। 


৩। ওয়েস্টল্যাওড সাহেবের কাহিনীতে মেনাহাতি অত্কিতে শক্র কর্তৃক 
ধৃত হন, বন্কিম এই কাহিনীর উপর ঈষৎ রং ফলাইয়। লিখিয়াছেন, পরাতে 
উঠিয়াই মৃন্ময় সংবাদ শুনিলেন যে, মুসলমান সেন। মহম্মদপুর আক্রমণে 
আদিতেছে- আগতপ্রায়--প্রায় গড়ে পৌছিল। * ** সংবাদ পাইবামীজ্র মুন 
সবিশেষ জানিবার জন্য ব্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়] যাঞ্জা করিলেন। কিছুদূর গিয়। 
মুমলমান সেনার সম্মুথে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না, সুতরাং 
তাহাদের ছারা আক্রাস্ত হইয়া! নিহত হইলেন। ওয়েস্টল্যাণ্ডের গ্রন্থে 
মেনাহাতির রক্ষাকবচের যে আজগুবী কাহিনী রহিয়াছে বাঙ্কম তাহা সম্পূর্ণ 
বাদ দিয়াছেন । 

৪| বঙ্কিমের সীতারাম শক্রর নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। অথবা 
শক্র কর্তৃক বন্দী হন নাই। তিনি শেষ মুহূর্তে তোপের সাহায্যে পথ করিয়। 
লইয়! “নিজ মহিষী ও পুত্র কন্ত| ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়। মুসলমানকটক 
কাটিয়! বৈরিশূন্ত স্থানে উত্তীর্ণ লইলেন।” বঙ্কিমের এই কাহিনী অনৈতিহাপিক 
এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক। 

৫| কাজীর আদালতে গঙ্গারামের বিচারের প্রহসন এবং ইহার সুত্র 
ধরিয়া ফৌজদারের সিপাহীর সহিত সীতারামের লঙ্ঘর্ধ, সীতারাঁম ও শ্রীর 
প্রণয় কাহিনী, গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার রিচার সম্পূর্ণ কাল্পনিক 
কাছিনী।” 

( প্রফুজকুমার দাশগুধ £ উপস্থাস সাহিত্য বঙ্কিম ) 


১২৪ বঙ্কিম উপন্যাসের 


আসল কথা, বঙ্ষিম ইতিহাসকে কোথাও গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করেননি, 
কিন্ত ইতিহাসের উপাদানে জীবনকাহিনী বর্ণনাই ছিল তার মুখ্য প্রতিপাস্ত 
বিষয়। 

'সপীতারাম* যূলতঃ উদ্দেশ্ত প্রণোদিত রচনা! | প্রসারের প্রথম সংখ্যায় 
“সীতারাম' গথম প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যাতেই বঙ্কিমের ছুটি প্রবন্ধ 
“বাঙ্গ।লার কলঙ্ক” ও “হিন্দুধ্ম-এর মধ্যে উপন্াপের উদ্দেস্তটিও প্রকাশিত। 
বাঙ্গালার কলঙ্ক” প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর বাহুবলের অভাবের কলঙ্কের কথ! 
আলোচনা! করেছেন। সীতারমকে দিয়ে বাঙালীর বাহুবলের অভাব মোচন 
করা হল। হহিন্দুধর্ম'-এ বলা হয়েছে-_যাতে জীবনের “শরীরিক, মানসিক এবং 
সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয় তাহাই ধর্ম।” সীতারাঁষের মধ্যে এ মানসিক 
উন্নতির অভাবই তাঁকে সর্বনাশের পথে টেনে নামিয়েছে। 

বস্কিম-উপন্যাসেব এই ষে এঁতিহানিক উপকরণ চয়নের প্রেক্ষাপট আলোচন। 
কর। হল, এ থেকে সিদ্ধাস্ত সহজেই নেওয় চলে যে বঙ্কিম ইতিহাসকে ব্যবহার 
কবেছেন, তার সমসাময়িক কালেব মানসিকতাকেই প্রকাশ করতে । ইতিহাস 
তাই কম বেশি পটভূমিই রয়ে গেছে। 

ইতিহাস নিবাচনে বঙ্কিম ভূল করেন নি। তিনি এমন সব ঘটনা চয়ন 
করেছেন ঘা ক্রমপবিণতির মধ্য দিয়ে বঙ্কিম-মানসের স্বব্ধপটি ধরিষে দেয় । 

“ুগেশনন্দিনী'তে ষা! ছিল নিছক রোমা্টিকতার আশ্রয়, “ম্বণাঁলিনী'তে তা 
দেশাত্মবোধের সুচনা করল। “রাজসিংহ' থেকে দেশাত্মবোধ ও ধর্মচেতনার 
( অল্প) মিশ্রণ ঘটল | কিন্তু 'আনন্দমঠ'-এ দেশাত্মবোধ যেমন উগ্র, “দবী 
চৌধুরাণী' ও “সীতারাম' উপন্যাসে গীতোক্ত ধর্মচিন্তা তাকে অধিক প্রভাবিত 
করেছে। 

তাই ইতিহাসচেতনা বঙ্কিম-প্রতিভার এক বিশেষ সরণি। এই পথ ধরেই 
তিনি পাঁঠকেব হৃদয়ে আধুনিক উপন্তাসের আবেদন এনেছেন। 





| নম্ত্র || 
বঙ্কিম-উপন্যাসে পাঠাস্তর প্রসঙ্গে বঙ্কিম-মানসের ক্রমবিকাশ 


সচেতন শিল্পী সবসময়ই নিজের রচনাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে নিরীথ ক'রে 
থাকেন। তবে বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত সচেতন শিল্পীমন, রবীন্দ্রনাথ 
ছাড়। আর চোঁখে পড়ে না। প্রতিটি সংস্করণে বঙ্কিমচজ্জ তার উপন্যাসের 
সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন । 

কেন করেছেন? না তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। কি সেই 
পরিবতিত মানসিকতা--একটু আলোচন। করলেই ধরা পড়বে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাসের পাঠাস্তর অনেকক্ষেত্রে ছু'ভাবে ঘটেছে। 
সাময়িকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে-গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় 
একবার ও তার পরে সংস্করণভেদদে বিভিন্নবার। এই ছুই ধবণের পাঠভেদ 
সাহিত্যপরিষদ সংস্করণ গ্রস্থাবলীতে ও প্রফুল্লকূমাৰ দাঁশগুধের উপন্যাস 
সাহিত্যে বঙ্কিম” গ্রস্থে নির্দেশিত হয়েছে । আমর এখানে সেগুলি সব উদ্ধৃত 
করব না। ছোটখাট পাঠভেদও আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা কেবলমাত্র 
উল্লেখষোগ্য পাঠভেদে বঙ্কিম-মানসের পরিণতির শুরটি লক্ষা করব। 

দুর্গেশনন্দিনী” উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাবে। 
তখন বঙ্কিমের বয়স ২৭ বছর | তাঁর জীবিতকালে শেষ ১৩শ সংস্করণ ১৮৯৩ 
খবী্াৰে প্রকাশিত হয়। তথন তার বয়ল ৫৫ বছর । বয়সের লংগে সংগে বঙ্কিমের 
রুচিবোধের কিরকম পরিবর্তন ঘটেছে তা তার “ছুর্গেশ- 
মন্দিনী'র এই দুই সংস্করণের কয়েকটি পাঠাস্তর আলোচন। 
করলেই ধর! পড়বে। কাহিনীতে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন তাকে করতে হয 
নি। কিন্তু বর্ণনায় ষেখানে আদিরপের বাহুল্য ছিল, সেগুলি বঙ্কিম নির্মম'ভাবে 
বর্জন করেছেন। 

বর্তমান__“৯৯৬ সালে মানসিংহ পাটন! নগরীতে উপনীত হইয়। প্রথমে 
অপরাপর উপত্রবের শাস্তি করিলেন।” (১/৩) এর প্রথমে ছিল-_-“ষখন 
নব্ধর্মান্ুরাগে মুসলমান সেনাতরঙ্গ হিমাত্রিশিখরমাসা হইতে বলদর্পে ভারতবর্ষে 
অবতরণ করে, তখন পূরীরাজ প্রভৃতি রাজপুভ বীরের! অসাধারণ শোর্য সহকারে 
নেই বেগের প্রতিরোধ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অধোগতি ব্ধতার ইচ্ছায় 


ছুর্গেশনন্দিনী 


১২৬ বহিম উপন্তাসের 


ছিল, হৃতরাং রাজপুত সম্রাটের] তথ্কালে পরপ্পর মংমিলিত ন! হইয়া, একে 
অন্তের সহিভ বিবাদ আরভ করিলেন। মুসলম্মানেরা যত্ুপৌনঃপুন্তে হিন্দু 
রাঁজগণকে একে একে পরাজিত করিয়! দিল্লীর সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। 
পাত্রাজ্য স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষত্তিয়-কুল-সম্ভব রাজপুতগণকে একেবারে 
তেজোহীন করিতে পারিলেন না। অনেক রাজপুত তৃপাল হ্বাধীন রহিলেন। 
ও অদ্যাবধি মুসলমান রাজ্য লোপ পর্বস্ত রাঁজপুতের। পুনঃ পুনঃ যবনদিগকে 
রণক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, অনেকবার পরাজুখও করিয়াছিলেন। কালে 
অনেক রাজপুত ব'শকে দিলীশ্বর চরণে করপ্র্দ হইতে হইল। এবং বাহুবলের 
নির্যাতনে জাতিকুল-গৌরব ত্যাগ করিয়। দিল্লীর রাজব'শে কন্তা সম্প্রদানাদির 
ছারা নেতার পরিতোষ জন্মাইতে হইল। দিল্লীর অধিপতিগণও বীরবৈরিকে 
সখিত্ব কুটুথিতার্দির বার] বাধ্য করিতে যত্ববস্ত হইলেন। ক্রমে করপ্রদ রাজপুত 
রাজগণ দিললীর রাজকার্ষে নিষুক্ত হইতে লাগিলেন ।” 


এই বর্ণনাটি বাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর গতি বাড়াতে চেয়েছেন বলেই 
মনে হয়। 


“বাঙ্গালার পাঠান সত্রাটদিগের শিরোতৃষণ : *'*** ১ **'এখানে বসতি 
করিতেন ।” (১/৫) 


এর পরিবর্তে ছিল--“এই কযেক দুর্গ মধ্যে একবংশীয় কয়েক জন সম্পত্তি- 
শালী ব্যক্তি পৃথক্‌ পৃথকৃ ব্দতি করিতেন | কিন্ত প্রথম কথিত হুর্গ ব্যতীত 
অন্ত গডেব সহিত অন্তর আখ্য।য়িকার সংশ্রব নাই। 

যৎকালে দিলীশ্বব বালিন সসৈন্যে বঙ্গ জয় করিতে আইলেন, তখন 
জযধবসি'হ নামে একজন লৈনিক সম্রাটের সঙ্গে আসিযাছিলেন , যে রাত্রে 
বালিনেব জয়লাভ হয, সেই রাত্রে এ সৈনিক অনভ্ভব সাহস প্রকাশ করিয়া 
দিললীনাথেব কার্ষোছ্ছার কবেন; দিলপীশ্বর পুরস্কাব-স্বরূপ তাহাকে এই গড়মান্দারণ 
গ্রামে এক জাযগীব দান কবেন। জাক়গ্নীবদারের বংশ ক্রমে বলবস্ত হইয! 
বন্গেশ্ববকে অবজ্ঞা কবিতে ল।গিল, এবং স্ষেচ্ছামত দুর্গ নির্মাণ কবিল। ষে 
দুর্গেব বিস্তাবিত বর্ণনা করা গযাছে, ৯৯৮ অবে তন্মধ্যে বীরেন্দ্র নিংহনাম। 
জয়ধর গিংহেব একজন উত্তর পুঞ্ষ বসতি কবিতেন।” 


এই বর্ণনাটির যূল আখ্যায়িক।ব সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায় বঙ্কিম 
এটিকে স'ক্ষেপ করেছেন । 


উপাদান বিচার ১২৭ 


“বি। “তবে শুন্ুন”'******বিমলা বেগে প্রস্থান করিল |” (১/১০) এর 
পরিবর্তে ছিল-_ 

«আমার উপপতি আছে ।” 

“উপ-ছাই আছে ; কোথা যাবি বল্‌।” 

“বলি |” 

এই বলিয়া বিমলা এক বাহু,স্পর্ধা শুন পাঠক! এক বাহু বীরেন্দ্র 
গলদেশে দিলেন, অপর বাহু তাহার বক্ষোমধ্যে রোপণ করিলেন; বীরেন্দ্র 
হৃদয়ে কাচলিমৃক্তা স্পর্শ হইল। একবার ঘ্বারের দিকে নেত্রপাত করিয়া? নিজ 
রসাল ওষ্ঠাধর বীরেজ্দের ওষ্টে সংলিপ্ত করিলেন। 

বিমল প্রগাঢ মুখচুস্বন করিয়! বেগে তথ। হইতে পলায়ন করিলেন।” 


এই অংশটি থাকিলে বিমলা-বীরেন্দ্রের চরিত্রমহিমা যেমন ক্ষ হ'ত) তেমনি 
আরধিরসেরও বাড়াবাড়ি ঘটত। 


“তিনি সেই অবধি মাথায় বরফ দিয়া বসিয়া আছেন।” (১/১২) 
কথাগুলির পর ছিল-.- 


“নিতম্ব ধরার অপেক্ষায় বুহৎ, তাহাতে বিস্তর গাছপালা, গে। মনুষ্যাি 
থাকিতে পারে, কিন্ত নিকটে উরু স্বরূপ ছুইট। কর্দলী গাছ; কদলীগাছের 
আওতায় অন্ত গাছ গজায় নাঃ আর পাছে কলা গাছ খাইয়। ফেলে বলিয়। 
বিধাতা তথায় গে। মন্তুষ্তের সৃষ্টি করেন নাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। 


এই বর্ণমায় ষর্ধি কোন অরসিক পাঠক আশমানির স্বরূপ নিরূপণ করিতে 
ন। পারিয়া থাকেন তবে তাহাকে লোজ। কথায় বলিয়। দিতে পারি। বিমলার 
অপেক্ষা আশয়ানির বয়স প্রায় সাত বৎসর ন্যুন ; মুখ, চোখ, নাক, কাণ 
সামান্য মত, বর্ণ শ্যামোজ্জল; মুখখানি একটু হাসি হাসি, চক্ষুও সেই ভাব) 
দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে, শ্রী আছে। আচার খব+ গঠন স্থুল; বেশ বিস্থাসের 
বড়ই পারিপাট্য। আশমানি বড় রসিক; ব্যঙ্গ ছলন। গ্রাভতিতে বড় ভক্তি। 
হিন্দুস্থানির কন্যা, ভাল বাঙ্গাল। কহিতে পারিত না, তাহার অর্ধেক হিন্দি, 
অর্ধেক বাঙ্গালা শুনিয়। দান দাসী সকলেই হাসত; আশমানি আপনিও 
হাসিত। আশ.মানি বিমলার নায় বড় চতুর। বলিয়া খ্যাতা ছিল। বীবেন্ 
জানিতেন সে বড় বিশ্বাসী । বিমল জানিতেন সে সাধ্বী।” 


আঁদিরমের বাহুল) এই বর্ণন। বর্জনের একটি কারণ। তাছাড়া বিমল! ও 


১২৮ বহি উপন্যাসের 


আশমানির তুলনামূলক আলোচন। অপ্রয়োজনীয়। চরিত্রবৈশিষ্ট্য এভাবে 
একেবারে প্রকাশ ক'রে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। 

শদ। তাও কি হয়?” (১/১৩) এর পর থেকে এই পরিচ্ছেদ্দের শেষাংশের, 
পরিবর্তে ছিল।-_ 

“থাও ; শোন,* আশআানি গঞঙ্জপতির কাণে কাণে কি কহিল। ত্রাক্মণ 
আসন হইতে অর্ধ হস্ত লাফাইয়। উঠিলেন। 

*তবে খাই”, বলিয়। দিগ গজ উচ্ছিষ্ট অন গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলেন । 
নিমেষ মধ্যে ভোজনপাত্র শৃন্ত করিয়৷ কহিলেন, “হন্দরি কই 1” 

“মরু এ টো মুখে 1” 

“ছুম্‌ হুম্‌-_-আচাই আচাই” বলিয়া গজপতি আন্তে ব্যন্তে মুখে জল দিতে 
“লাগিলেন; কতক জল লাগিন কতক জল লাগিল ন17 দস্তমধ্যে আধপোয়। 
চালের অন্ন, পাস্ত হাড়িতে রহিল। 

“কই হুন্দরি অধরন্ধা কই ?” 

“মরু আগে হাত মুখ মোছ,।” 

ব্রাহ্মণ ত্রস্ত হইয়া কৌচায় হাত মুখ মুছিতে লাগিলেন । সাড়ে চারি হাত 
ধুতির কৌচ। তাহার মুখ পর্যস্ত তুলিলে কাপড় পরা বৃথ। হয়,_ত কি ধরেন? 

“এথন সুন্দরি ?” 

“এদিকে আইস।” দিগগজ আশ.মানির কাছে গিয়। বসিলেন। 

“মুখের কাছে মুখ মান।” দিগখঞজজ আশমানির মুখের কাছে মুখ লইয়া 
গেলেন। 

“হা! কর।” যা বলে তাই, 'দিগগজ আধ হাত হা করিলেন। আশ.মানি 
রুমাল হইতে একটি তাশ্বল লইয়। চর্বণ করিতে লাগিল। দিগগজ হা কাঁরয়াই 
রহিলেন। 

পান চিবাইয়া পানের পিক এক গাল পরিপূর্ণ হইলে আশমানি সেই 
সমৃদদায় ছোপ. দিগগজের হার ভিতর নিক্ষেপ করিল। 

দিগগজ এক গাল থুতু যৃখের মধো পাইয় মহা অকষ্ট বন্ধে পড়িলেন , 
প্রেয়পী মুখে পান দিয়াছে, ফেলিতে পারেন না, পাছে অরপিক বলে? গিলিতেও 
পারেন না, এই ভোজনের পর এক গাল থুতু কেমন করেই বা! গেলেন, নীল- 
কণের বিষের ন্তায় গালের মধ্যেই রছিল। 

এই অবকাশে আশ. মানি একটি খড়ক। লইয়া দিগগজের বিপুল নাসিকার 


উপাদ্ধান বিচার ১২৯ 


মধ্যে প্রেরণ করিল $ হাছি আসিল, আর মুখমধ্যস্থ সমুদয় অধৃতরাশি বেগে 
নির্গত হইয়া দিগ.গজের ক্ষীণ বপুঃ প্লাবিত করিন। 

ব্রাহ্মণ দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া গাত্র ধৌত করিতে লাগিলেন, এই দমস্ে 
একটি সরস কবিত আওুড়াইলেন। 

“দক্ষিণে পশ্চিমে বাপি ন কু্ধ্যান্দস্তধাবনং |” 

গান্র ধৌত হইলে পর পুনরপি আশমানির নিকটে আপিয়। বলিলেন, 
“প্রেয়সি, এ ত মৃখন্ুধা পাইলাম ; মুখচুম্বন কই? সুধা চ চুস্বনশ্চৈব নরাণাং 
মাতৃলক্ষণঃ।” 

আশ্ানি বলিল “আমি তোমার মুখচুম্থন করিব, ন। তুমি আমার মুখচুস্ব্ 
করিবে?” 

দিগ গজ মনে ভাবিলেন, *আশ মানি বুদ, রসিক, পাড়। গেঁয়ে মেয়ে 
নহে, আমি মুখচুম্বন করিলে পাছে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে ত 
আমাকে অরিক বলিবে ; অতএব ষ শক্র পরে পরে $” এই ভাবিয়। বলিলেন, 
“প্রাণাধিকে, নায়িকার মান আগে; তুমিই আমার মুখচুম্বন কর।” 

আশ.মানি বলিল “মুখের নিকট গাল দাও ।” 

দিগগজ আশমানির মুখের নিকট গাল দিয় হাস্পাতালের রোগীর ন্তায় 
আভ হইয়া বদিলেন। 

আশমানি ডাক্তারের স্থায় আটু গাড়িয়। এক হস্তে তাহার জান; আর হন্তে 
চিবুক বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিল । কর্কশ, রোমশ, গণ্ড ; তাহাতেই অবলীলাক্রম্ে 
আশয়ানি ছুরিক! অস্ত্রের সায় কয়খানি দাত বসাইয়। দিল। প্রথমে কোমল 
অধর পল্লব-স্পর্শে দ্বিগগজের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তার পরেই প্রাণ যায়| 
“উ্ধঃ উঃ বেশ, উম্‌, ভাল--ও--ও--ও, আর না, আর না, যাই যাই, বেশ, 
মাগো, ও--ও-৩” 

আশ়ানি দয়। করিয়! ছাভিয়। দিল। 

দিগ গজ গালে হাত বুলাইয়। দেখেন রক্ত; বলিলেন “একি রক্ত যে ?” 

আশ.মানি বলিল তুমি পাগল ? ও ঘে পানের পিকৃ।” 

এই অংশটুকুতে শুধু আদ্দিরস নয়, বীভৎস রসেও প্রকাশ ঘটেছে । ১ম খণ্ড 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্তমান প্রচলিত গ্রন্থে গজগতির অড়হর ডালের হাড়ি 
মাথায় দেওয়ার ছুরবস্থার ষে বর্ণন৷ দেওয়! হয়েছে, ত1 পূর্বের সংস্করণে ছিল না। 
এই হান্তরসও স্ুলরুচির পরিচায়ক । 


৪ 


১৩৭ বঙ্কিম উপন্যাসের 


“ওস্মান ! ভাই ব হন বলিয়া তোমার সঙ্গে বমি দাভাই। বাভাবাড়ি 
করিলে, তোমার সান্মাতে বাহির হইব না” (২/২) 

ওসমানের আত্মনিবেধনের পরিপ্রেক্ষিতে আয়েষাঁর এই উক্তির পরিবর্তে 
ছিল।-_ 

“একথা আমার পিতার নিকট উত্থাপন করিও, তোমাকে অদেয় তাহার 
কিছুই নাই ।” 

“একথ। আমি তাহার নিকট প্রস্তাবিত করিতে ত্রটি করি নাই।” 

“কি উত্তর পাইয়াছিলে ?" 

“তিনি বেগমের নিকট প্রতিশ্রুত আছেন যে, তোমার মনোমত পাত্রে 
তোমাকে সমর্পণ করিবেন, তোমার মন আজও জানিতে পারিলাম না।” 

আবার সেই সৌন্দ্যমহিম মুখে মনোমোহন হাস্য প্রকটিত হইল। আয়েষা 
হালিয়া কহিলেন, “স্ত্রীলোকের মন পুরুষে কবে জানিতে পারিয়াছে।” 

“ইহাতে কি বুঝিব ?” 

“ষে অমি তোমাকে ভালবাসি ।” 

ওসমানের শ্রীমতী মুখকাস্তি হর্যোৎফুল্প হইল। 

“ভবিষ্যৎ স্বামী ভাবিয়। স্েহ কর ?” 

“আমার 'প্রয়তম ভ্রাতা জানিয়। স্েহ করি” 

এই অংশটি বজায় থাকলে আয়েষাঁব মধ্যে যে দত্ত বা ওসমানের প্রতি 
তার যে মনোভাব সে সম্পর্কে দ্বিধ। বা অস্থিবচিত্ততাব পরিচয় থাকত | তাই 
আযেষার চবিত্র বৈশিষ্ট্য বজায রাখতে বরমান অংশটির পরিবর্জন সার্থক 
হয়েছে। 

“ুর্গেশনন্দিনী'র এই বড পরিবর্তনগুলি থেকে সহজেই সি্বাস্ত নেওয়া চলে 
যে পবিণত বসে বঙ্ধিমচন্দ্র সুল-রমিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই 
বিমলা-আশমানি-দ্িগগজেব কাহিনীকেই তাকে বেশি ছাটকাট করতে হয়েছে। 
সংযোঙ্জন অপেক্ষা সংকোচনের ফলে কাহিনীর গতি বৃদ্ধি পেয়েছে । 

বস্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে কপালকুগুলার ৮টি সংস্করণ হয়। ১ম সংস্করণ 
১৮৬৬ খ্রীষ্টাবে এবং ৮ম সংস্করণ ১৮৯২ ত্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ২৬ বছর 
এই উপন্যামের ভাষাগত ও বর্ণনাগত উৎকর্ষসাধনে বন্ধিম- 
চন্দ্র যতটা প্রয়াসী হয়েছেন, কাহিনীর মৌলিক বিস্তাসের 
দেরকম কোন পরিবর্তন ঘটান নি। কেবলমাত্র উপন্তাসের শেষাংশে নবকুমারের 


কপালকুগ্ডদ। 


উপাদান বিচার ১৩১ 


পরিণাম ভিতর ক'রে শিল্পন্ষম। বাড়িয়ে তুলেছেন। পরিধর্তনগ্ুলি সংক্ষেপে 
আলোচন। করা যেতে পারে । 

১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ “বিজনে' শীর্ষক অধ্যায়ে--“তখন নবকুমারের প্রীতীতি 
হইল যে, হয় জলোচ্ছাপভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ 
তাহাকে এই বিনে পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছে ।”--এর পর নিম্োক্ত পংক্কিগুলি 
পরবত্তাঁকালে বা? দেওয়। হয়েছে। 

“পর্বততলচারী ব্যক্তির উপরে শিখরখণ্ড ভাঙ্গিয়। পড়িলে তাহাকে ষেমন 
একেবারে নিম্পেষিত করে, এ সিদ্ধান্ত জন্মমাত্র নবকুমারের হায়, সেইরূপ 
একেবারে নিঃপ্পেষিত হইল | 

এ সময়ে, নবকুমারের মনের অবস্থা যেকূপ হুইল, তাহার বর্ণন1! অসাধ্য । 
সঙ্গিগণ প্রাণে নষ্ট হইয়া থাকিবেক, এরূপ সন্দেহে পরিতাপযুক্ত হইলেন বটে, 
কিন্ত আপনাঁব বিপন্ন অবস্থার সমালোচনায় সে শোক শীঘ্ব বিশ্বত হইলেন। 
বিশেষ যখন মনে হইতে লাগিল যে, হয়ত সঙ্গীর! তাহাকে ত্যাগ করিয়। 
গিয়াছে, তখন ক্রোধের বেগে শোক দূর হইতে লাগিল।* 

এই অংশটি বজায় থাকিলে নবকুমারের ওদার্য ও মহিমা অনেকটা ক্ষু্ 
হত। নবকুমারকে আদর্শ নায়ক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন, 
পবোপকার প্রবৃত্তিই তার হৃদয়ে প্রবল। 

১ম থগড ৮ম পরিচ্ছেদ 'আশ্রয়ে-_“তাহা। জান না।'-_র পর ছিল-- 
“স্রীলোকের মতীত্ব নাশ ন। করিলে যে তান্ত্রিক সিদ্ধ হয় না, তাহ। তুমি জান 
না। আমিও তত্রা্দি পাঠ করিয়াছি। মা! জগদ্ন্বা জগতের মাতা। ইনি 
সতীর সতীত্ব সতী প্রধানা। ইনি সতীত্বনাশসংযুঞ্ত পূজা কখনও গ্রহণ করেন 
না। এই জন্যই আমি মহাপু”ষেব অনডিমত সাধিতেছি। তুমি পলায়ন 
করিলে কদাপি তন্ন হইবে না। কেবল এ পর্য্যন্ত সিদ্ধিব সময় উপস্থিত 
হয় নাই ব'লয়। তুমি রক্ষা পাইয়াছ। আজি তুমি যে কার্য করিয়াছ--তাহাতে 
প্রাণেরও আশঙ্ক।।| এই জন্ত বলিতেছি পলায়ন কর। ভবানীরও এই আঞ। | 
অতএব যাঁও। আমার এখানে রাখিবার উপায় থকিলে রাখিতাম ; কিন্ত 
সে ভরস। যে নাই, তাহা ত জান।৮ 

এই ঘটনায় কপালকুগুলার মতাত্ব সম্পর্কে যে ইঙ্কিত কর! হয়েছে বস্ধিম- 
চন্দ্রেন্ন তা অভিপ্রেত ছিল না। এর দ্বার! কাপালিকের উদ্দেশ্তের ষে রূপ 
দেখান হয়েছে তাতে চরিভ্রটি আরও হীন হয়ে পড়ত। কাপালিকেরও 


১৩২ বন্ধিয উপন্যাসের 


কপালকুগ্ডলাকে প্রতিপালনের উদ্দেশ্টরিকে বঙ্কিম কিছুটা অন্মাননির্ভর ক'রে 
শিল্পসম্মত করতে চেয়েছেন । 

১ম খণ্ড *ম পরিচ্ছেদ “দেবনিকেতনে'--“কে কন্ত। সম্প্রদান করিবে 1”--র 
পর এই অংশটি ছিস--*পুরুষ পাঠক, আমাকে মার্জনা করিবেন। আপনি 
ঘর্দি কপালকুগুলাকে সমুত্রতীরে দেখিতেন, তবে এক দিনে তত্প্রতি আসক্ত- 
চিত্ত হইতেন কিন। বলিতে পারি না। প্রাণরক্ষা মাত্র উপকারের অনুরোধে 
তাহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতেন কিনা বলিতে পারি না। বোধ করি 
নহে, কেন ন।, কপালকুগ্ডল। রুক্ষকেশী সন্নাসিনী মাত্র। কিন্তু নবকুমার পরের 
জন্ত কাষ্ঠাহরণ করেন; _-এ পৃথিবীর কাঠুরিয়ার। সন্ধ্যাসিনীদিগের মর্ম বুঝে ৮ 
কুৃতদ্ব সহষাজরীদিগের জন্য নবকুমার মাথায় কাষ্টভার বহিয়াছিলেন,-- 
কৃতোপকারিণী সঙ্গ্যাসিনীর জন্ত যে অতুল রূপরাশি হৃদয়ে বহিতে চাহিবেন, 
তাহার বিচিত্র কি? 

এখানে নবকুমারের পরোপকার প্রবৃত্তিই কপালকুণ্ডলাকে বিবাহের 
একমাত্র কারণরূপে দেখান হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে অংশটি 
বর্জন করে দেখাতে চেয়েছেন নবকুমারের হাদয়ে কপালকুগুলার প্রতি 
ভালোবাসাও জাগরুক হয়েছিল। সেই ভালোবাসার আকর্ষণই তাকে বিবাহে 
প্রেরণ! জুগিয়েছে 

চতুর্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ “শয়নাগারে'-র পূর্বে একটি পরিচ্ছেদ ছিল। সেটি 
এবপ-_ 
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এত দূরে এ আখ্যায়িকা হদয়ঙ্গানিত্ প্রাণ হইল। চিএ্রকর চিত্রপুত্তলী 
লিখিতে অগ্নে হস্ত পদাদির রেখানিচক্ পৃথক পৃথক করিয়া! অঙ্থিত করে, শেষে 
'তৎ্সমুদয় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া ছায়ালোকভিন্নতা লিখে। আমারা এ পর্ধা স্ক 
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এই মানসচিত্রের অশ্নপ্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক্‌ রেখাঙ্কিত করিয়াঁছি। এক্ষণে 
ভৎসমুদ্বায় পরম্পর সংলগ্ন করিয়। তাহার ছায়ালোক সঙ্গিবেশ করিব। 

রবিকরাকই্ বারিবান্পে মেঘের জন্ম। দিন দিন, তিল তিল করিয়া, 
মেঘ সঞ্চারের আয়োজন হইতে থাকে ; তখন মেঘ কাহারও লক্ষ্য হয় না; কেহ 
মেঘ মনে করে না ॥ শেষে অকস্মাৎ একেবারে পৃথিবী ছায়ান্কারময়ী করিয়া 
বঙ্জপাত করে। যে মেঘে অকম্মাৎ কপালকুগ্ডলার জীবনষাক্র। গাহ্মান হইল, 
আমর! এত দিন তিল তিল করিয়। তাহার বারিবাষ্প সঞ্চয় করিতেছিলাম। 

পাঠক মহাশয় “অদৃষ্ট” স্বীকার করেন? ললাট-লিপির কথ। বলিতেছি না, 
সে ত অলস ব্যক্তির আত্মপ্রবোধ জন্য কর্পিত গল্পমাত্র। কিন্তু, কখন কখন 
যে, কোন ভবিষ্য ঘটনার জদগ্য পূর্বাবধি একপ আয়োঞ্জন হইয়া আইসে, 
তৎ্সিদ্ধিস্থচক কার্য সকল এরপ ছুর্ঘমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মাহুষিক শক্তি 
তাহার নিবারণে অপমর্থ হয়, ইহ। তিনি স্বীকার করেন কিনা? সর্বদেশে 
সর্বকালে দূরদশিগণ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদৃষ্ট যুনানী নাটকাবলীর 
প্রাণ; সর্বজ্ঞ সেকৃস্পীয়রের ম্যাকবেখের আধার ; ওয়ালটন স্কটের “ব্রাইভ, 
অব লেমার মুর” ইহার ছায়াপাত হইয়াছে ; গেটে প্রভৃতি জর্মান কবিগ্ুরুগণ 
ইহার স্পষ্টতঃ সমালোচন। করিয়াছেন। রূপাস্তরে, “ফেটত ও «নেসেসিটি” 
নাম ধারণ করিয়া ইহ! ইউরোপীয় দার্শনিকর্দিগের মধ্যে প্রধান মতভেদের 
কারণ হইয়াছে। 

অস্মদ্দেশে এই “অদৃষ্ট” জনসমাজে বিলক্ষণ পরিচিত। ষে কবিগুরু কুরুকুল- 
সংহার কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি এই মোহম্ত্রে গ্ররুষ্টররপে দীক্ষিত) 
কৌরবপাগুবের বাল্যক্রীড়াবধি এই করালছায়। কুরুশিরে বিদ্যমান ; শ্রীকৃষ্ণ 
ইহার অবতারম্ববপ ।* 

“বদদাশ্রৌষং জাতুষাঘেশ্ননস্তান্‌* ইত্যাদি ধৃতরাষ্রবিলাপে কবি স্বয়ং ইহ! 
প্রালীরুত করিয়াছেন। দার্শনিকর্দিগের মধ্যে অনৃষ্টবাদীর অভাব নাই। 
্রীমস্তগবদশীতা৷ এই অদৃষ্টবাদে পরিপূর্ণ। অধুন! “তব হষীকেশ হৃদি স্থিতেন 
ষথ। নিষুক্তোশ্মি তথা করোমি” ইতি কবিতার্ধ পাঠ করিয়া! অনেকে অদৃষ্টের 
পূজা করেন। অপর সকলে “কপাল।” বলিয়॥ নিশ্চিন্ত থাকেন। 


*কবিদিগের “1)898125” দীর্শনিক্দিগের *[%6৩* এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন মুতি। ভিন্ন ভিন্ন 
সুতি ; ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিতেছি না। 


১৩৪ বঙ্কিম উপন্যাসের 


অনৃষ্টের তাৎপর্য যেকোন দৈব বাঁ অনৈনগিক শক্তিতে অন্মদাদির কার্ধ্য 
সকলকে গতিবিশেষ প্রাপ্ত করায়, এমন আমি বলিতেছি না। অনীশ্বরবাদীও 
অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন। সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও 
মনুষ্যচরিজ্রের অনিবাধ্য ফলও মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের 
ফল; সুতরাং অতৃষ্ট মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল কিন্তু সেই সকল 
নিয়ম মনুত্তের জ্ঞানাতীত বলিয়। অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে ।* 

কোন কোন পাঠক এ গ্রস্থশেষ পাঠ করিয়। ক্ষুগ্ন হইতে পারেন। বলিতে 
পারেন, এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল ন1; গ্রন্থকার অগ্রূপ ফরিতে পারিতেন।” 
ইহার উত্তর “অদৃষ্টের গতি | আদৃষ্ট কে খণ্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে। 
্রস্থারভ্ে যেখানে ষে বীজ বপন হইয়াছে, সেইখানে সেই বীজের ফল ফলিবে। 
তদ্ধিপরীতে সত্যের বিস্ব ঘটিবে।” 

এক্ষণে আমর] অদৃষ্টগতির অনুগামী হই। স্থত্র প্রস্তুত হইয়াছে 
গ্রন্থিবদ্ধন করি।” 

পরিচ্ছে্দটটিতে কাহিনীর কোন বিস্তার নেই, কেবলমাত্র তত্বের আলোচনা। 
আছে। জন স্ট,য়ার্ট মিলের দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে পরিচ্ছর্দটির সথরু। তারপর 
মানুষ কিরূপ অদৃষ্টের ক্রীড়নক তা-ই উাহবণ যোগে আলোচিন। কর! হয়েছে! 
“কপালকুগুলা” উপন্যাসের পরিণাম যে সেই অদৃষ্টেরই পরিহাসমাত্র লেখক 
তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। 

বলাবাহুল্য, পরিচ্ছেদটি বাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভালোই করেছেন। কারণ 
এই পরিচ্ছদটি থাকলে--একটি প্রবন্ধ হত, উপন্াস হ'ত না। তা'ছাড়া 
কাহিনীর পরিণাম সম্পর্কে পূর্বাহ্েই এরকম স্পষ্ট ইঙ্গিত যুক্তিসগগত হ'ত না। 

“কপালকু গুলা” উপন্তালের চতুর্থ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ “প্রেততৃমে”র শেষ ছু*টি 
পংক্ি--“সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসস্ত বামুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত 
হইতে হইতে কপালকুগুল| ও নবকুমার কোথায় গেল?” দিয়ে বর্তমান 
উপন্যাসের সমাপ্তি। কিন্ত এর বদলে পূর্বে ছিল--“কাপালিক আসনে 
বলিয়। দেঁখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। 
তাহার। বাটা প্রত্যাগমন করিলেন, কি কি, এই আশঙ্কায় কাগালিক আসন 
ত্যাগ করিয়া শ্রশানভূমির উপর দিয় কূলে গমন করিজেন। কাহাকেও 
দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে কোন পদার্থ ভাঁসিয় ডূবিল 
দেখিলেন-বোধ হইল, যেন মঙ্টুস্তমত্তক মহুষ্যহত্ত | লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট 
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পদার্থ কূলে তুলিলেন। দেঁখিলেন, এ নবকু্ধারের প্রায় অটৈতন্য দেহ। 
অন্থভবে বুঝিলেন, কপালকুগ্ুসাও জলমগ্র। আছেন। পুনরপি অবতরণ 
করিয়। তাহার অন্সন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহাকে পাইলেন না। 


তীরে পুনরারোহণ করিয় কাঁপালিক নবকুমারের চৈতন্তবিধানের উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন | নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিশ্বাস সহকারে 
বাক্যস্ফৃতি হইল। সেবাক্য কেবল “মৃগ্নয়ি ! মৃশ্য্ি !” 


কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, “মৃ্ময়ি কোথায় '” নবকুমার উত্তর 
করিলেন, “মৃখ্ময়ি- মৃশ্ময়ি- মৃগ্ময়ি 1” 

এই অংশটিতে বঙ্কিমচন্দ্র দু'টি ভুল করেছিলেন--প্রথমতঃ ভগ্নহন্ত 
কাপালিকের দ্বারা নবকুমারকে সেই আলোড়িত জলরাশি থেকে তুলে আনা 
সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, নবকুমার ও কপালকু গুলা; ভাগ্যবিড়ম্বনায় এ 
ছুই চরিত্রের কোনভ্রাস্তি দায়ী নয়, দ্রায়ী এক অমোঘ নিয়তি | তাই নবকুমারকে 
যদি দুঃখভোঁগের জন্য বীচিয়ে রাখা হত, তাহলে তা শিল্পস্ষম ক্ষুণ্ন করত। 
বরং দু'জনের মৃত্যুব মধ্য 'দয়ে-__একজোড। প্রণয়ীর অতৃপ্ত কামনা-বাসনার 
যে সমাধি ঘটল তা" পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হেনে এক স্বর্গীয় বিষাদের 
সঞ্চার কব্ছেছে। 


“মুণালিনী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০৯ ্রীষ্টাবকে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে 
১০ম পংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্ষ। ১ম সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্য। ছিল 
২৪১, ১০ সংস্কণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫৮। 'মুণালিনী+ বঙ্কিমচন্দ্রের বহুসংস্কৃত 
উপগ্ভাস। অনেকের মতে “মবণালিনী” “কপালকুগ্ুলা'র পর প্রকাশিত হলেও, 
এর রচনানীতি লক্ষ্য করলে একে “কপালকু গুলা"- 
পূর্ববর্তীকালের অপরিণত উপস্াস ব'লে গণ্য করতে হয়। 
'মণালিনী'র ছূর্বলতা সম্পর্কে বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র বেশি সচেতন ছিলেন বলেই 
পরিবর্তনে আগ্রহী ছিলেন বেশি । কাহিনীতে তিনি কোন পরিবর্তন করেননি, 
কিন্ত ভাষায় বহু পরিবর্তন করেছেন। প্রথমদিকের বর্ণনাভংগী ছিল কঠিন 
তৎসম শবসম্বলিত সাধুভ[ষা | কিন্তু ক্রমে ক্রমে যুণালিনীর ভাষাকে বস্কম- 
চন্দ্র চল্তি খাতে প্রবাহিত করেছেন। 

কাহিনীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে ণালিনী” উপন্থাদের প্রথমে 
'রজভৃমি' এবং 'গজহস্তা" নামে যে-ছু'টি পরিচ্ছেদ ছিল, ত। পরব্তাঁ সংস্করণে 


মৃণালিনী 


১৩৬ বঙ্কিম উপন্যাসের 


বাদ দেওয়া হয়। (ভ্রঃ:--বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বঙ্কিম শতবাধিকী সংস্করণ, 
পৃ. ১২২--১২৭)| 

কৃতুবউদ্দীনের সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি পূর্বভারতে আধিপত্য বিস্তার 
করলে তার সম্মানার্থ তিনি এক উৎসবের আয়োজন করেন। সেই উৎসবে 
বখতিয়ারের বীরস্ধ প্রদর্শনের জন্য মত্ত হস্তীর সঙ্গে তার যুদ্ধের ব্যবস্থা! করা হয়। 
মত্ত হম্তী যখন বখতিয়ায়ের বুকে পা তুলে দিতে উদ্যত তখন একজন অজ্ঞাত 
পরিচয় হিন্দু যুবক তীর নিক্ষেপে হস্তীকে বধ ক'রে বখ.তিয়ারকে বাচান। 

কুতুবউদ্দিনের সৈন্তত্লা সেই যুবককে ধরে নিয়ে আসে । কুতুবউদ্দীন তাকে 
পুরদ্কত করতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এবং বলেন__ 
বখ.ভিয়ারকে তিনি যুদ্ধে ম্বহপ্ডতে বধ করবেন বলে এ যাত্রা বীচিয়েছেন। তিনি 
হলেন মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্র। তার অন্গপস্থিতিতে বখতিয়ার মগধ জয় 
করেন। তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন। হেমচন্দ্রকে তখন বন্দী করা হল। 
কিন্ত তিনি কারাগারে প্রেরিত হবার পূর্বেই পলায়ন করতে সমর্থ হলেন। 

এই ঘটনাটি বর্জন ক'রে মৃণালিনীসংক্রাস্ত ঘটন। দিয়েই পরবর্তাকালে 
উপন্তাসের স্চন! করা হয়। বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী” উপন্যাসের 
পরিণামের কথা ভেবেই এই পরিবর্তন করেছিলেন। “মবণালিনী' উপন্যাসের 
“পরিশিষ্টে" হেমচন্দ্র-ম্ণালিনীর সখী জীবনচিত্রই অঙ্কিত হয়েছে । হেমচন্দ্রের 
প্রতিশোধস্পৃহা! অপেক্ষ। প্রণয়ীরূপই প্রাধান্তলাভ করেছে। তাই উপন্যাসের 
উদ্দেশ্য ও বর্ণনার মধ্যে সংগতিরক্ষার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিবর্জন অনুমোদন 
করেছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশের সংগে “বিষবৃক্ষ উপন্থাসও 
ধারাবাহিকভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সালের বৈশাখ থেকে 
ফান্তন মাস পর্যস্ত মোট ১১টি সংখ্যায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়| ১৮৭৩ 
্রীষ্টাবের ১লা জুন গ্রস্থটি পুন্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে 
গ্রন্থটির ৮টি সংস্করণ হয়। প্রথম সংস্করণ ১২৮* বঙ্গাব ( ১৮৭৩ খ্রীঃ, ১ল। জুন ) 

পৃ. ২৯৩, ৮ম সংস্করণ ১৮৯২ গ্রী:১ পু ২৪৮। প্রথম সংস্করণে 

৪ পত্রিকায় প্রকাশিত আখ্যানেরই পুনমূ্ঘণ হয়। তারপর 
প্রতি সংস্করণে কিছু কিছু পাঠ বদল হয়েছে। কিন্ত ত। নিতাস্তই লামান্। 
দেবেত্্র-হীর1 সম্পকিত কাহিনীতেই বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। হীরার 
ছুঃসাহছসিক। বৃত্তি কিছুটা সংঘত কর! হয়েছে এবং কয়েকটি ছড়া ও গান বাদ 
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দেওয়া হয়েছে । (ভ্ত্র-উপন্তাস সাহিত্যে বহ্কিম-_প্রফুলকুমার দাশগুপ্ত, 
গু ৪০৫--৪১১, বঃ সা. প.-সংস্কবণ গ্রস্থাবলী, পৃ. ১৩৭-১৪৬ )। 

উপন্তাসটি বঙ্কিমচন্দ্রেরে পরিণতমনের রচনা! বলেই বোধহয় পরিবর্তন 
এত কম। একটি পরিবর্তন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সপ্তদশ 
পরিচ্ছেদের শেষে--:সে গোপনে উচ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া জানেলার 
কাছে দীড়াইয়। দেবেন্দ্রের কথাবার্তা শুনিষাছিল।"*হীর। তখন উঠিয়া 
পলাইল।”-র স্থলে ছিল-- 

“মনে মনে হীরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল ষে, জলে হউক, আগুনে হউক, সে 
অপরিহীন সতীত্রধর্ষ রক্ষা করিবে, রাখিয়। উন্মত্ত দেবেন্দ্র মনের কথ। জানিয়া 
যাইবে। হীরা ভিন্ন এত সাহস আর কাহারও হইত না। 

হীরা বলিল, “মনে কোরে আর কি, দত্তের বাড়ী এক ডাকাতে দিনে 
ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ভাকাত ধবৃতে এয়েছি।” 

শুনিয়া বাবু গান ধরিলেন। 

“আমার আটা ঘরে সিধ মেরেছে, কোন্‌ ভাকাতের এ ডাকাতি । 
যৌবনের জেলখানাতে রাখবে তারে দিবাপাঁতি ॥ 

মন বাক্স তার লজ্জাতাল।, 

কল কোরে তার ভাঙ্গলে ভালা, 

লুটে নিলে প্রেমনিধি তার, 

ভাঙ্গা বাক্সে মেরে নাতি 

তা, ডাকাতি করতে গিয়ে থাকি ; গিয়াছি বাপ-_কিন্তু হীর। মতির জন্যে 
নয়, কেবল ফুলটা ফলট! খু'জি।” 

হীরা। কি ফুল_-কুন্দ? 

দে। [11915 ! কুন্দকলি 17771762006 0০: কুন্দননিনী ! 
বন্দাতে মন্দাজাতিকং ! কুন্দনন্দি-ন্দি-নন্দিমী | বলিয়াই গীত।-_ 

কুন্দকলি মন্দ বলি নিন্দে করে কাল ভ্রমর 

তবে-ঘেটু বনের মেঠে! মালিনী মাসি, কি মনে কোরে? 

হী। কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে। 

দে। [019 1 50100: কুন্দনন্দিনী! বল বলত, কি 


বলিয়। পাঠ.য়েছে? মনে পড়েছে? নাহবে কেন? আজ তিন বৎসরের 
“ীরীতি ! 


১৩৮ বঙ্কিম উপন্যাসের 


হীর। বিস্মিত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিল ;_ 

"এত দিনের পীরীত, তাহা জানিতেম না । প্রথম গীরীত হোলো কেমন 
কোরে ?” 

দে। আরে, ভারি নাকি শক্ত কথা! তারার সহিত বন্ধুতা। থাকাতে 
তাকে বলিলাম, বউ দেখা-__তা! সে বউ দেখালে । সেই অবধি গীরীত। কিন্তু 
এক গেলাস খাও বাপ, স্থধু মুখে আর 'ভাল লাগে না। 

দেবেন্দ্র তখন একপাত্র ব্রাণ্ডি হীরার হাতে দিল। হীর1 তাহা হাতে 
করিয়া আবার নামাইয়। রাখিল। জিজাস। করিল, “তার পর।” 

দে। তার পর তোমাদের গিশ্নীর জালায় দিন কত দেখা শুন। হয় নাই। 
তার পর এখন বৈষ্ণবী হয়ে ষাতায়াত করিতেছি । ছু'ড়ি বড় ভয় তরাসে; 
কিছুতেই কথা কয় না। তবে আজি যে রকম ফুসলে এয়েছি, তাতে ছাভায় 
না না হবে কেন__আমি দেবেক্্র ১--অহং দেবেন্দ্র বাবু-হেউ ! “শিখে হো 
ছল ভোল। নট নাগর”_-তাঁর পর মালিনী মাসি? কি বলিয়। পাঠয়েছে ? 
ভাল আছ ত, মালিনী মাপি? প্রাতঃ প্রণাম । 

হীর। প্রায়াবরুদ্ধ ক হইতে দেবেন্দ্রের এই সকল কথ। বাহির হইতে শুনিয়। 
হাসিয়। গড়াইয়া পড়িল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিল, “রাত্রি ঢের হইল, 
এখন প্রণাম হই ।” এই বলিয়! হীর! মৃহ্হাপি হাসিয়া, দণ্ডবৎ হইয়া, প্রস্থান 
করিল।” 

কুন্দ সম্পর্কে এখানে যেরকম আভাষ দেওয়। হয়েছে তা মানতে গেলে কুন্দের 
মনেভোব সম্পর্কে একটু ভূল খারণা জন্মাতে পারে । অর্থাৎ দেবেজ্রের আসক্তির 
কথা জেনেও কুন্দ প্রথমাবধি সচেতন হয়নি । এই অংশ বাদ দেওয়ায় কুন্দের 
মর্ধাদ। রক্ষিত হয়েছে। 

১২৭৯ সালের “বঙ্গদর্শন” চৈত্রসংখ্যায় “ইন্দিরা' ছোট গল্প আকারে প্রকাশিত 
হয়। ১৮৭৩ খীঃ 'ইন্দিরা' প্রথম যখন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়, তখনে। 
বঙ্গদর্শনের পাঠটুকুই বর্তমান ছিল। তখন পৃষ্ঠাসংখা। 
ছিল ৪৫। বঙ্কিমচন্দ্র, মৃত্যুর একবছর পূর্বে, ১০৯৩ শ্রীষ্টাব্ে, 
ইন্দিরা'কে সংস্কার ক'রে ১৭৭ পৃষ্ঠার পঞ্চম সংস্করণ বের করেন। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ বঙ্কিম গ্রস্থাবলীর সম্পাদকছয় বিভিন্ন সংস্করণ 
সম্বন্ধে লিখেছেন-__ 

“ইন্দিরা'-র দ্বিতীয় ও ্ততীয় সংস্করণের স্বতন্ত্র পুম্তক আমর] দেখি নাই। 


ইন্দির] 
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অন্নুমান হয়, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “উপকথা" পুস্তকে মুদ্রিত “ইন্দিরাঁকে 
দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৮৮১ শ্রীষ্টাবে মুদ্রিত "উপকথা'র দ্বিতীশ্নর সংস্করণে 
প্রকাশিত 'ইন্দিরা”কে তৃতীয় সস্কবণ হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে । এই 
অনুমানের পক্ষে বল। যাইতে পারে যে, ১৮৮৬ খ্ীষ্টাবে মৃদ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
উপন্তাস' পুস্তকে “ইন্দিরা'র চতুর্থ সংস্করণও ( প-৪৫) যোজিত হইফ়াছে। 
১৮৯৩ খ্ীপ্নাবে প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণের পৃষ্ঠ।-সংখ্যা ছিল ১৭৭1৮ 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য যে, ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণেব পাঠ বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের গ্রস্থাবলীতে সন্নিবেশিত আছে। 

'ইন্দিরা'র কলেবর-বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বঙ্গিমচন্দ্র পঞ্চম সংস্করণের 
বিজ্ঞাপনে লেখেন | 

“ইন্দিরা ছোট ছিল- বড হইয়াছে । ইহা য্দি কেহ অপবাধ বলিষ। গণ্য 
করেন, তবে ইন্দিরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতে পারে যে, এমন অনেক 
ছোটই বড হইয়! থাকে। ভগবানের ইচ্ছায় নিতান্তই ছোট খড হইতেছে | 
রাজার কাজ ত এই দেখি, ছোট কাজ বড় বরিয়া, বডকে ছোট করেন। 
সমাজও দেখিতে পাট বড়কে ছোট, ছোটকে বড় করেন । 'মামিও যাহার 
অধীন, সে না হয়, আমাকে ছোট দেখিয়া বড কবিল। তার আব কৈফিয়ৎ 
কি দিব? 

তবে দোষের কথাটা এই ষে, বড় হইলে দর বাড়ে। রাজার কপায় 
ব। সমাজের কৃপাষ ধাহার। বড় হয়েন, তাহারা বড হইলেও আপনার আপনার 
দর বাড়াইয়া বসেন। এমন কি, পুগিসের জমাদার যিনি এক টাকা খুষেই 
সন্তুষ্ট) দারোগা হইলেই তিনি ছুই টাকা চাহিয়। বদেন, কেন ন।, বন্ড হইয়া 
তাহাব দর বাভিয়াছে। গরীব ইন্দির| বলিতে পারে, আমি হঠাৎ বড় হইলাম, 
আমার কেন দর বাডিবে ন!? 

তবে, ইন্দির। বড় হইয়া ভাল কবিয়াছে, কি মন্দ করিয়াছে, ঘেট। খুব 
সংশয়ের স্থল। ধেটার বিচার আত্ক বটে। (ছা, ছোট থাকিলেই 
ভাল। ছোট লোঁক বড হইয়া] কবে ভাল হইয়াছে? বিদ্ধ অনেক ছোট 
লোকই তাহ। স্বীকার করিবে না| ইন্দিরা কেন তাহ। স্বীকার কবিবে ? 

পাঠক বোধ হয়, ইন্রিরার কলেবরবৃদ্ধির কারণ জানিতে ভচ্চা করিতে 
পারেন। তাহা বুঝাইতঠে গেলে আপনার পুন্তকের আপনি সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতে হয়। সে অবিধেয় কার্ধো আমার প্রবৃত্তি নাই। ধিনি বোছ।, 


১৪৬ | বঙ্কিম উপন্ভাসের 


তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃসংযোগ দিয়াপাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন 
ধে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং এক্ষণে ভাহা কি প্রকারে সংশোধিত 
হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, পুবাতন নামে এ একখানা নৃতন গ্রস্থ। নৃতন গ্রস্থ 
প্রণয়নে সকলেরই অধিকার আছে। গ্রস্থকারের ইহাই যথেষ্ট সাফাই ।* 

এ থেকে বোঝ। যায়, বঙ্কিম কোন কৈফিয়ংই দেননি। তবে কিছু কিছু 
কারণ অনুমান কর) যেতে পারে। 

£ইন্দিরা'কে প্রথমে বঙ্কিম উপকথা' আখ্য। দিয়েছিলেন। কিন্তু তা তার 
মনঃপুত ছিল না| তাই উপকথাকে উপন্তাসে পরিবত্তিত করতে গিয়ে তাকে 
প্রায় নৃতন গ্রন্থ লিখিতে হয়েছে। এছাভা, অন্যান্ত কিছু কিছু দোষক্রটিরও 
সংশোধন কর] হয়েছে। 

তবে, এই কলেবর-বৃদ্ধির ফলে উপন্যাসের যে কিছু ক্ষতি হয়নি এন 
নয়। কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় ঘটনার বিস্তারিত সমাবেশ করতে হয়েছে। 
্রন্ধঠাকুরাণী ও বাড়ির গিশ্সিকে নিয়ে ইন্দিরার বিস্তৃত রহস্যঘটনা যূলকাহিনীর 
সংগে যোগাধোগবিহীন। একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ “সেকালে যেমন ছিল'-_ 
নিতান্তই ষে অপ্রয়োজনীয়, তা বঙ্কিম নিজেই বুঝেছিলেন। তাই তিনি 
শেষে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন--«এ পরিচ্ছেদটা ন। লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। 
তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রী্দিগের জীবনের এই ভাগটুকু এখন লোপ পাইয়াছে 
বলিয়া আমার বিশ্বাস । লোপ পাইয়াছে ভালই হইয়াছে ; কেন না, ইহার সঙ্গে 
অঙ্লীলতা, নিল্প জ্কত।, কদাচিৎ বা ছুর্নীতি, আসিয়া মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ 
পাইয়াছে, তাহার একটা চিত্র দিবার বাসনায় এই পরিচ্ছেদ্টা লিখিলাম ।” 


বল। বাহুল্য, বঙ্কিমের এর জন্য স্বতশ্ত্র প্রবন্ধ লেখাই উচিত ছিল, উপন্যাসের 
গঠন শিথিল করার দরকার ছিল না। 


এছাড়া, আরও অনেক দোষক্রটি আছে উপন্যাসে । প্রথমতঃ, ইন্দিরার 
ডাকঘর সম্বন্ধে অজ্ঞতার ঘটনাটি অবিশ্বান্ত বলে মনে হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, ইন্দিরার পিতৃগ্রামের কাছ থেকে আরে। দূরে কোলকাতায় 
আগার ঘটনাটির পিছনে যে যুক্তি আছে, ত। যথেষ্ট নয়। 


তৃতীয়তঃ, ইন্দিরার বিগ্যাধরী হুবার কি প্রয়োজন ছিল? 
“ইন্দিরা'র প্রথম সংস্করণের সংগে পঞ্চম সংস্করণের পার্থক্যগুলি একপ-_ 
“ইনিরা'র প্রথম সংস্করণে--- 


(১) পরিচ্ছেদের নামকরণ হয়নি। পঞ্চম সংস্করণে (ষে সংস্করণ আজ 
প্রচলিত তাতে ) পরিচ্ছেদের নামগুলি কৌতুক রসে উচ্ছল। 


উপাদান বিচার ১৪১. 


(২) প্রথম সংস্করণ আট পরিচ্ছেদে সমাগ্ড। বর্তমান প্রচলিত সংস্করণ 
(€ম সংস্করণ) দ্বাদশ পরিচ্ছেদে প্রসারিত। 

(৩) প্রথম সংস্করণে (ক) ছড়াগুলি নাই, (খ) “কালির বোতল? অনুপস্থিত, , 
(গ) শাপভ্রষ্টা অশরীরী বৃত্তান্ত নাই, (ঘ) পরিশেষে পুনবিবাহে বাসরঘরের 
দৃশ্ত ও তত্প্রসঙ্গে বঙ্কিমের নীতি-উপদেশাবলী নাই। বর্তমান গ্রন্থের ঘষে 
বিশেষ মাধুর্য তা বস্কিমেয় যত্বকৃত হুসংস্কারের ফলশ্রুতি।” 

(ভঃ স্থধাকর চট্টোপাধ্যায়-_কথাসাহিত্যে বস্ধিমচন্ত্র ) 

ইন্দিরা'কে নতুন রূপ দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ হৃভাষিণী 

উপাখ্যানকেই পরিবধিত করেছেন, মূলকাহিনীর কোন পরিবর্তন ঘটাননি। 

তবে কাহিনীর সংক্ষিধ্ুতার জন্য যে-সব ঘটনায় অবিশ্বাস করার সুযোগ ছিল, 
বিস্তারিত করার ফলে তা কিঞ্চিৎ দূর হয়েছে। 

সর্বোপরি, উপন্তাসে রচনারীতি ষথেষ্ট উতৎ্কর্ধ লাভ করেছে। “বাজিয়ে 
যাব মল' প্রভৃতি অধ্যায়ে মধুর রস ন্ষিপ্ধ আবেশ ছড়িয়েছে। সুভাষিণী-ইন্দিরার 
সম্পর্কও মধুর। স্থভাষিণীর শাশুড়িকে (কালির বোতল ) নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি 
কর। হয়েছে। ইন্দিরার ভাগ্যবিপর্যয়ের গুরুতর ঘটনার পাশাপাশি এ ধরণের 
লঘুরসের পরিবেশ কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। 

বস্কিমের জীবিতকালে 'যুগলান্ুরীয়ে'র €টি সংস্করণ হয়। ১ম সংস্করণ 
১২৮১ (পৃ, ৩৬), ২য় ও ৩য় সংস্করণ মনে হয় 'উপকথ।” নামক পুস্তকের ১ম 
(১৮৭৭ ) ও ২য় (১৮৮১) সংস্করণের অন্ততুক্ত হয়। ৪র্ঘ 
সং_-১৮৮৬ শ্বীঃ (পৃ. ৩৬ )১ ৫ম সং--১৮৯৩ খ্রীঃ পৃ. ৫০)। 
বিভিন্ন সংস্করণে গ্রন্থটির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হলেও তা বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য নয়। 

১২৮২ সালের “বঙ্গদর্শনে'র কাতিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'রাধার|ণী' প্রথম 
গ্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ ও ১০৮১ খ্রীষ্টাবে গ্রন্থটি উপকথা -_-অর্থাৎ ক্ষত কৃত 
উপন্যাস" নামক পুস্তকে স্থানলাভ করে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ত্র পুস্তকাঁকারে 
“রাধারাণীর প্রথম আবির্ভাব। এটিতে তৃতীয় সংস্করণ 
লেখা ছিল এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৮। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটিতে পৃষ্ঠাসংখ্য। দাড়ায় ৬। চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন'-এ 
বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন--“এই ক্ষুদ্র উপন্াসের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া, ইহার, 
কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে! কাজেই মূল্যও বাঁড়াইতে হইয়াছে ।” 


যুগলাঙ্ুরীর 


রাধারাণী 


১৪২ বঙ্কিম উপন্তাসের 


“বজদর্শনে'র পাঠের সংগে বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের পাঠের মধ্যে পরিবর্তন 
বিশেষ গুরুতর নষ। তবে গল্পটিকে বঙ্কিমচন্দ্র আরও বিশ্বাসযোগ্য ক'রে 
তোলার চেষ্টা করেছেন। কক্সিণীকুমারের »ংগে পবিচয়ের সমষ রাঁধারাণীকে 
দিয়ে ষেভাবে জাতি বর্ণ ইত্যাদি জিজ্ঞাস করান হয়েছে তাতে পরবর্তাকালের 
বঙ্কিমচন্জ্রের গৌভ। মানলিকতাই প্রকাশ পায়। 

চন্রশেখর” 'বঙ্গদশনে' প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় | *্গ্রস্থকারে 
প্রকাশকালে কয়েকটি পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ পরিবঞ্জিত হইয়াছে এবং কোন কোন 
পরিচ্ছেদ আংশিক পরিবজিত বা পরিবতিত হইয়াছে। 
স্থানে স্থানে পরিচ্ছেগুলি নৃতনভাবে সম্গিবেশিত হইয়াছে 
এবং সমগ্র উপন্যাসখানি উপক্রমণিকা ও ছয় থণ্ডে বিভক্ত ক'র! হইয়াঁছে।” 
(ব্রঃ প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত উপন্তাস সাহিত্যে বঙ্কিম, পরিশিষ্ট ক) 

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই চন্দ্রশেখর* গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ হয়েছিল। 
১ম সংস্করণ--১৮৭৫ খ্রীঃ (১৯৫ পৃ. )১ ২য় সং--১৮৮৩ খ্রীঃ (পৃ. ১৯৭), ৩য় সং 
১৮৮৯ খ্রীঃ ( পৃ. ২৩১)। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর বছর ১৮৯৪ থ্রষ্টাবে গ্রন্থটির চতুর্থ 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তবে তৃতীয় সংস্করণই ষথার্থভাবে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 
সংস্কৃত হয়েছিল। নেই অনুসারেই পরবর্তী সংস্করণগুলি মুব্রিত হয়। 

“তৃতীয় সংস্করণে বিভিন্ন খণ্ডের বিভিন্ন নাম ছিল- প্রথম সংস্করণে সেরূপ 
নাই। প্রথম সংস্কবণের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ বর্তমান সংস্করণের প্রথম 
খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইয়াছে ॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ প্রথম পরিচ্ছেণ হইফাছে ! 
দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেটি প্রথম সংস্কবণে ছুইটি পরিচ্ছেদ বিভক্ত ছিল, 
স্থতরা" পরবতী পরিচ্ছেদ গুণিব সংখ্যায় গরমিল ঘটিয়াছে |” 

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ “পাঠভেদ? )। 

“বজদর্শনে' প্রকাশের সময় গ্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের কাহিনী গ্রন্থের 
মধ্যভাগে 'পূর্ব-কথা' শীর্ষক পরিচ্ছেদ ছিল। কিন্তু পরবতাঁকালে সেটিকে 
“উপক্রমণিকা” অধ্যায়ে আলাদাভাবে সংযোজিত করে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর গতি 
বৃদ্ধি করেছেন ও কানগত এক্য স্থনিবিড করেছেন। 

প্রথম সংস্করণে উপন্যাসের শেষে একটি “পরিশিষ্ট' ছিল। সেটি এক্সপপ-- 

“লরেন্স, ফস্টর, নবাবের তাম্বুর বাহিরে আপিয়। কি করিবেন, কোথ। 
ষাইবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, ঘবন এবং ইংরেজ উভয়েই তাহার 
শক্রু। বিহ্বলের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ইংরেজ 


চজ্দজরশেখর 


উপাদান বিচার 


সেন। একদল যবনকে প্রহার করিয়। তাড়াইতে তাড়াইতে লইয়। যার 
ফস্টর একজন মৃত বনের বন্দুক কুড়াইয়া লইয়া! সেই ইংরেছ্দিগের সপ 
মিশিলেন। কিন্ত পরিচ্ছেদে ধরা পডিলেন। সেই রেজিমেণ্টের পোষাক, 
তাহার পরা ছিল না| 

সার্জেন্ট জিজ্ঞাস! করিল, “তুমি কে? পোষাক পর নাই কেন?” ফস্টর 
বলিল, “আমি লরেন্স, ফস্টর -মুসলমানের। আমাকে বন্দী করিয়া 
রাখিয়াছিল।” 

সার্জেট বলিল, “ছুই জন ইহাকে সেনাপতির নিকট লইয়। যাও। 
সেনাপতির আজ্ঞা আছে, বন্দী কেহ হস্তগত হইলে তীহার নিকটে গ্রেরিত 
হইবে।” যুদ্ধাবসানে লরেন্স, ফস্টর, ইংরেজ সেনাপতির নিকটে আনীত 
হইলেন। সেনাপতি দেখিয়] শুনিয়। বলিলেন, “জানি । লরেন্স ফস্টর, পলাতক, 
রাজবিজ্রোহী-যবনসেনামধ্যে পর্দগ্রহণ করিয়াছে উহাকে ফাসি দেওয়। 
যাইবে।” 

বিচারাস্তে যুদ্ধের পরে রীতিমত বিচার হইয়। ফস্টরের ফাসি হইল। 

চন্রশেখর, শৈঝলিনীকে লইয়। গৃহে আসিলেন। স্থন্দরী শৈবলিনীর সঙ্গে 
চারিট! কথা কহিয়াই জানিল ষে শৈবলিনী রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইফ়াছে। 
আহ্লাদে, হ্ন্দরী চন্দ্রশেখরকে সবিশেষ কহিল। আহ্লাদে চন্দ্রশেখর, 
শৈবলিনীকে আলিঙ্গন করিতে প্রায় হন্বরীকে আলিঙ্গন করিয়। ফেলিয়াছিলেন। 
তিনি সেই দিনই, পুনর্বার সংসার পাতিয়া, শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন। 
রমানন্দ স্বামী আমিলে একটা লৌকিক প্রায়শ্চিনত করিবেন স্থির 
করিলেন । 

রমানন্দ স্বামী প্রতাপের মৃত্যুসদ্বাদ লইয়া আমিলেন। কেন, প্রতাপ 
মরিয়াছে, তাহ। প্রকাশ করিলেন ন।। কিয়দিবস প্রতাপের শোকে, এবপ 
অধীর হইয়] রহিলেন ষে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ের কথ। বিস্বৃত হইয়! রহিলেন। 
রমানন্দ স্বামী প্রায়শ্চিত্বের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আশ্রমে যাত্রা 
করিলেন।” 

পূর্বের এই গ্রস্থসমাপ্তি অপেক্ষা বর্তমান প্রচলিত গ্রস্থসমাপ্তি অনেক বেশি 
শিল্পসম্মত ও পরিণত হয়ে উঠেছে। 

“রজনী? বঙগদর্শনে ১২ মাস ধরে প্রকাশিত হয়। (১২৮১ সালের আশ্বিন 
স্পচৈত্র» ১২৮২ সালের বৈশাখ ও ভাত্র--অগ্রহায়ন) তা থেকে গ্রন্থাকারে প্রথম 


১৪৪ বঙ্কিম উপন্যাসের 


প্রকাশিত হয় খর! জুন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্ধে (১২৮৪ সাল)। সাময়িকপত্র ও 
গ্রস্থকারে প্রকাশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। এ সম্বন্ধে 
তিনি বিজ্ঞাপনে লেখেন--"রজনী প্রথমে বঙগদর্শনে 
প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনমুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত 
পরিবর্তন কর! গিয়াছে ষে, ইহাকে নূতন ওস্ও বল! যাইতে পারে। কেবল 
প্রথম খণ্ড পূর্ববৎ আছে, অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিছু স্থানাস্তরে 
সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনলিখিত হইয়াছে ।” 

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১২২। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
১২৮৭ পালে (১৮৮১ ত্রীঃ1-_ পৃষ্ঠা ১২১। তৃতীয় ও বঙ্কিমের জীবিতকালের 
শেষ সংস্করণ ১৮৮৭ খ্রীঃ--পৃষ্ঠ। ১৬২। এই তিনটি সংস্করণের পাঠভেদ তেমন 
উল্লেখযোগ্য নয় | 

কিন্তু “বঙ্গদর্শন+ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটেছে তাতে 
সর্বাপেক্ষা চোখে পড়ে অমরনাথের চরিত্র। “বঙ্গদর্শনে” এই চরিগ্টি ছিল 
অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট । সেখানে রঙ্গনীর বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধারে পরই অমরনাঁথ 
তাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন । তাছাড়া, একটু ব্ভমাহুষীর ভানও করেছেন । 
কারণ, তিনি ভেবেছিলেন, রজনী দরিদ্র, তাই বডমাঁচুষী চাল দেখে বোধ হয 
একটু মুগ্ধ হবে। লবঙ্গেব প্রতি অমবনাথেব আচরণও বঙ্গদর্শনে মাজিত ছিল 
না। গ্রগ্থাকারে প্রকাশের সময এই ক্রটিগুলি সংশোধন ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র 
অযবনাঁথ চরিত্্রটিকে যেমন মর্যাদা দিয়েছেন, তেমনি উপন্তাসেরও শ্রীবৃদ্ধি 
করেছেন। 

১২৮২ লালের পৌষ থেকে ফান্কন পর্বস্ত “বঙ্গদর্শনে' “কষ্ণকাস্তের উইল" নবম 
পরিচ্ছেদ পর্যস্ত প্রকাশিত হয়ে পত্ভিক। বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৪ সালে সম্তীবচন্দ্রের 
সম্পাদনায় পুনরায় “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হলে “কুষ্ণকান্তের উইল” ঠবশাঁখ থেকে 
মাঘ সংখ্যা পর্ষস্ত প্রকাশিত হয়ে শেষ হয়। “কৃষ্ণকান্তের উইল” ঘখন ১৮৭৮ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন তার 
ৃষ্ঠ। সংখ্যা ছিল ১৭*। ১৮৮২ খ্রী্টাবে দ্বিতীয় সংস্করণের 
পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৭১। তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের 
সম্পাদক লিখেছেন--«আমরা আখ্যাপত্রহীন তৃতীয় সংন্করণ দেখিয়াছি; ইহার 
পৃষ্ঠাসংখ্যা! ছিল ১৭২।৮ বঙ্কিমের জীবিতকালে চতুর্থ সংস্করণ ৩০শে নভেম্বর 
১৮৯২ প্রষ্টাবে প্রকাশিত হয় ( পৃ. ১৯৬ )। 


রজনী 


কৃষ্ণকান্তের উইল 


উপাদান বিচার ১৪৫ 


বঙ্গদর্শন” থেকে প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় অনেক সংশোধন কর। 
হয। কিন্তু সে সংশোধনও বঙ্কিমের বিশেষ মনংপুত ছিল না। এ-সম্বন্ধে 
তিনি 'বঙ্কিমচন্দ্র-র লেখক গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্রে 
জানিয়েছেন__ 

“***কৃষ্ণকানস্তর উইল সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়। রাখ। ভাল। প্রথম সংস্করণে 
কয়েকট। গুরুতর দোষ ছিল, ঘিতীয় সংস্করণে তাহা কতক কতক সংশোধন 
কর। হইয়্াছে। পুস্তকের অর্ধেকমাত্র সংশোধিত হইয়৷ মুদ্রিত হইলে, আমাকে 
কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে অতি দূরে যাইতে হইয়াছিল । অতএব 
অবশিষ্ট ম.শ সংশোধিত ন] হইয়াই ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমাণশে ও 
শেষাংশে কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকিতে পারে।”* ১১ই জ্যেষ্ঠ [ ১২৯৩ ] 
শীবঙ্কিমচন্্র এম্মণঃ1% 

বিভিন্ন সংস্করণে পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখষোগ্য হন রোহিণী চরিত্রকে 
অনেকট। যাজিতকরণ। উদ্দাহবণ হিসাবে বর্তমান প্রচলিত সংস্করণে ১ম খণ্ড 
৩য় পরিচ্ছেদে যেখানে হরলাল কর্তৃক বোহিণীকে ইল চুরির কাজে লিগ্ত 
করানর বর্ণন। দেওয়া! হচ্ছে তার উল্লেখ করা ঘেতে পারে। বর্তমানের এই 
অংশটি অত্যন্ত সতর্কতার সংগে রচিত। রোহিণীকে দিয়ে এরূপ হীন কাঙ্গ 
করানর পিছনে অনেক যুক্তিব অবতারণা কর! হয়েছে । বিশেষতঃ রোহিণীকে 
এককালে ব্দমাসের হাত থেকে বাচানোর কৃতজ্ঞতার স্থষোগ নিয়েছে হরলল। 
আবার রোঁহিণীকে বিবাহ করার প্রলোভন দেখিয়ে তার মধ্যে স্থণ্ধ গ্রবুত্তির 
উন্মেষ ঘটান হয়েছে অত্যন্ত সংঘতভাবে | বলাবাহুল্য এটি অনেকাংশে শিল্প- 
সম্মত। অথচ “বঙ্গদর্শনে' শংশটি অশ্লীল পর্যায়তূক্ত । সেটি একপ-_ 

“ছুই চারিটি মিষ্ট কথাব পব বোহিণী জিজ্ঞপা করিল, “কাকাব কাছে যে 
জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?” 

হরলাল বিম্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়। বলিলেন, “কি জন্ত আসিয়াছিলাম ?” 

(রাহিণী হাঁপিয়। মৃহ্‌ মৃদু গ্লোক বলিল, 

যাও যাও আর কেলে সোনা, কাজ কি সোহাগ বাতিয়ে। 
শুনেছি পব মনের কথা, বেড়ার গোড়ায় দাড়িয়ে ॥ 

হরলাল ঈষৎ হাপসিয়। বলিলেন, 

“বটে! তোমার অসাধা কর্ম নাই। এখন কি একট] নৃতন রোজগারের 
পন্থা হইল ?” 

১ ও 


১৪৬ বঙ্কিম উপন্চাসের 


রো।| হইল ৰই কি? 

হর। কার কাছে-কর্তার কাছে এ কথা ধাবে না কি? 

রো। রোজগার বড়বাবুর কাছেই হবে। 

হর। কিরূপে? 

রেো!। তুমি আমাকে এ হাজার টাক! দিবে--আমি তোমার উইল 
বদলাইয়। দিব।” 

( বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২) ৪১৬ পৃ.) 
১ম ংস্কবণে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কাব ক'রে লিখলেন__ 

“এই কথার পর হবলাল বিদ্বাঘ হইলেন । তিনি গৃহের বাহির হইলে পর 
একটি স্ত্রীলোক তাহাব সন্মুখে আসিয়। দাভাইল। হরলাল তাহাকে অন্ধকারে 
চিনিতে না পারিয়। ডিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ও ?” 

স্্ীলোকটি ছুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়। বলিলেন, “আমি রোহিণী।” 

বোহিণী ব্রদ্ধাণন্দেতর ভ্রাতুকষস্ত।। তাহার যৌবন পরিপূর্ণ রূপ উছলিয়। 
পড়িতেছে--শবতের চন্দ্র ষোল কলাম পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা! 
হইয়াছিল, কিন্ত বৈধব্যের অন্থপষোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দৌঁষ, 
সে কালা পেড়ে ধুতি পবিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান থাইত, নির্জল একাদশী 
কধিত ন|। পাড়ার লোকে কানাকানি করিত ষে, সে মাছও খাইত। যখন 
পাভায় বিধবাবিবাহের হুভুক উঠিয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে 
আমি এখনই বিবাহ কবি। 

পক্ষান্তরে তাহার অনেক গুণও ছিল। রদ্ধনে মে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে 
হয়, ঝোল, অস্ত্র, চভচভি, সড়লভি, ঘণ্ট, দালনা, ইত্যাদিতে দিদ্ধহস্ত; আবার 
আলপানা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, স্থচের কাজে তুলনারহিত। চুল 
বাধিতে, কন্ঠ। সাজাইতে; পাভার একমাত্র অবলম্বন । পল্লীর মেয়ের] ধেখানে 
লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মজপিষ করিত, রোহিণী সেখানে আখড়াধারী- টগ্া, 
শ্যামাবিষয়ক, কীর্ন, পাঁচালি, কবি, রোহিণীর কঠাগ্রে । শুন! গিয়াছে, রোহিনী 
“ছিটা ফোট। ক্তন্্র মন্ত্র” অনেক জানিত। সুতরাং মেয়েমহলে রোছিণীর পশারের 
সীম। ছিল না। তাহার আর কেহ সহায় ছিল ন| বলিয়। সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে 
থাকিত। ব্রহ্মানন্দের গৃহ শৃন্ত ) রোহিণী তাহার ঘরে গৃছিণী ছিল। 

ছুই চারিটি মিষ্ট কথার পর রোহিণী জিজ্ঞাস করিল, “কাকার কাছে যে 
জন্ত আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?” 


উপাদান বিচার ১৪৭ 


হরলাল বিশ্ময়াঁপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “কিজন্ত আসিয়াছিলাম ?” 

রোহিণী মৃত মৃছু হাসিয়। বলিল, “সব শুনেছি। তুমি আমাকে এ হাজার 
টাকা দিবে-_-আমি তোমার উইল ব্দলাইয়] দিব ।” 
হরলাল বিন্ময়াপন্ন এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “কি জগ আসিয়াছিলাম ?” 

রোহিণী মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, “সব শনেছি। তুমি আমাকে এ হাজার 
টাকা দ্িবে-_-আমি তোমার উইল বলাইয়] দ্রিব।” 

হরলাল বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন, “নেকি রোহিণী?” পরে কহিলেন, 
'আশ্ধ্যই বা কি? তোমার অসাধ্য কর্ম নাই। তা তুমি কি প্রকারে 
উইল বদলাইবে 1” 

রো। সে কথাট। আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম। না পারি, 
আপনার টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন। 

হর। ফেরৎ? তবে কি টাক আগাঁমী দিতে হবে নাকি ? 

রো । সব। 

হর। কেন, এত অবিশ্বান কেন? 

রো। আপনিই ব! আমায় অবিশ্বাপ করেন কেন? 

হর। কবে এটা পারবে? 

রো! আজিকেই। রাত্র তৃতীয় প্রহরে এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিবেন। 

হরলাঁল বলিলেন; “ভাল” এই বলিয়া! তিনি রোহিণীর হাতে হাজার 
টাকার নোট গণিয়। দিলেন ।* (১ম সংস্করণ/রুষ্ণকাস্তের উইল )। 

পরবর্াকালে গোবিন্দলালের পরিণামও অন্তরূপ করা হয়েছে। “বঙগদর্শনে? 
ছিল-_- 

“গোবিন্দলাল উঠিলেন। উগ্ভান হইতে অবতরণ করিয়। বারুণীর ঘাটে 
আিলেন। বারুণীর ঘাটে আপিয়! সোপান অবতরণ করিলেন। (সোপান 
অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়৷ স্বীয় দিংহাসনারঢ। 
জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরের যূতি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন । 

“পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ 
পাইয়/ছিলেন, সেইখানে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।” 

বর্তমানে গোবিন্বলালের পরিণামটি অতি নাটকীয় ব'লে মনে হয়। 
গোবিন্দলাল সন্যাঁসী হয়ে ভ্রমরের ম্থৃতি ভোলার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যস্ত 
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তিনি ঈশ্বরের পায়ে সমস্ত কামনা-বাষন। সমর্পণ ক'রে শাস্তি পেয়েছেন । 
প্রথমটির অপেক্ষা শেষোক্ত পরিণামটি অনেকটা শিল্পসম্মত হলেও, ভ্রমরের মৃত্যু- 
শয্যায় গোবিন্দলালের হাহাকারে মধা দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি হলেও বোধহয় 
সর্বালসুম্দর হত। 

বঙগদর্শনে” প্রকাশিত “কৃষ্ণকান্তের উইল*-এর শেষে পাদটাকায় বঙ্কিম গ্রস্থ- 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য করেন__“'"'অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
__-“রোহিনীকে মারিলেন কেন 1..*কাব্যগ্রন্থ মনুস্তজ'বনের কঠিন সমস্যাসকলের 
ব্যাখ্যামাত্র একথণ ধিনি ন] বুঝিয়, একথ। বিশ্বত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে। 
উপন্তাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই 
বাধ্য হই।” 

'রাজসি*হে'র বঙগদর্শনে? প্রকাশিত রূপ ও ১ম সংস্করণের রূপের সংগে চতুর্থ 
সংস্করণের পার্থক্য অনেক। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখঘোগ্য 
_ চঞ্চলকুমারীকে মোগল সেনার হাত থেকে উদ্ধার ক'রেই 
কাহিনীর প্রথমে সমাপ্থি ঘটেছিল। ১ম সংস্করণের সমাঞ্চিটি এইরূপ |-_ 

“বলা বাহুল্য যে, নির্মলকুমারী পরিণীত। হইয়া হ্বামী কর্তৃক উদয়পুরে 
আনীতা। এবং রাঁজপুরী মধ্যে চঞ্চলকুমারীর নিকট প্রেরিত হইলেন। ইহাও 
বল! বাছুলা ষে চঞ্চলকুমারী উদয়পুরের রাঁণার রাঁজমহিষী হইলেন। এবঞচ 
মাণিকলাল রাজদরবারে সম্মানিত হইয়া উচ্চ পদ লাভ করিলেন। তাহার 
কন্ঠাটি নির্ষলকুমারীর জিম্মায় রহিল। পিলীমার সঙ্গে আর বড় সন্বন্ধ রহিল না। 

“ও্ররঙ্গজেব শিশুপালের দশ! প্রাপ্ত হইয়। দেবীরের ক্ষেত্রে রাঁজসিংহের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিলেন। সেখানেও শিশুপালের দশাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সকল 
কথ] বলা হইল ন1।” 

চতুর্থ সংস্করণে গুরঙ্গজেব ও রাঁজসিংহের সংঘর্ষের বিবরণ (ওয়ায় কাহিনীর 
কলেবর বসল পরিমাণে বুদ্ধি পাক্স। কিন্ত প্রথম প্রকাশিত কাহিনীকে বঙ্কিম 
অনেকস্থানেই অবিকৃত রাখেন । 

দরিয়াঁবিবি পরবত্ত সংস্করণে নবাগতা | মবারক--জেবউন্নিলার কাহিনীও 
পল্পবিত রূপ লাভ করে। 

মাণিকলাল-নির্লকুমারীর কোটশিপ ও বিবাহকাহিনী পরবর্তী সংস্করণে 
নৃতন সংযোজন | 

প্রথম সংস্করণে যোধপুরী বেগমের ভূমিক1 ছিল অল্পই। 


রাজসিংহ 


উপাদান বিচার ১৪৯ 


'রাজসিংহে'র বৃহত্তর সংক্করণকে সপ্পূর্ণ নৃতন গ্রন্থ আখ্যা দেওয়। চলে । 
বন্কিমের জীবিতকালে “আনন্দমঠের পাঁচটি সংস্করণ হয়। বিভিন্ন 
স্করণের তারিখগুলি হল--১ম সংস্করণ --১৮৮২ খ্রীষ্টাবের ১৫ই ভিসেম্বর, 
২য় সংস্করণ--১২৯, বঙ্গাব্ধ (১৮৮৩ শ্রীষ্ঠাব্ষ ), ওয় সংস্করণ 
--১২৯২ বঙ্গাব্য (১৮৮৬, এপ্রিল ), ৪র্থ সংস্করণ-_ভিসেম্বর 
১৮৮৩ ঘীঃ) ৫ম সংঞ্চরণ--১৮৯২ খ্রীষ্টাব্ব। 
প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে" বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন--বাঙ্গালীর ত্ী অনেক 
অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময়ে নয় । /সমাজ বিপ্লব, অনেক 
সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীর। আত্মঘাতী । /ইংরেজের। বাঙ্গালা দেশ 
অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। /এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান 
গেল। /” 
বঙ্কিমচন্দ্র “দ্বিতীযবারের বিজ্ঞাপনে" লেখেন__-“প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে যাহ! 
লিখিয়াছিলাম, তাহার টীকাম্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা৷ অপরপৃষ্ঠে 
উদ্ধৃত করিলাম ।” 
এই পমালোচনাটি [2০ 1[.1১6721" নামক সাণাহিক পত্রিকার ১৮৮২ 
্রীষ্টাব্ের ৮ই এপ্রিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমালোচনাটি এই-__€ 716 
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তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন'--এ বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন-__“এবার পরিশিষ্ট 
বাঙ্গালার সন্যাসী বিদ্রোহের ষথার্থ ইতিহাস ইংরেজী গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়। 
দেওয়। গেল। পাঠক দেঁখিবেন, ব্যাপার ঝড় গুরুতর হইয়াছিল। 

“আরও দেঁখিবেন যে, দুইটি ঘটন। সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ 
অনৈক্য আছে। যে যৃদ্ধগুলি উপন্থাসে বণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে 
ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল । 

আর (08651) ঢ:0৬8105 নামের পরিবর্তে 70910: ৬/০০৭ নাম 
উপন্তাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এ অনৈক্য আমি মারাত্বক বিবেচনা! করি ন! 
--কেন নী, উপন্তাস উপন্তাস, ইতিহাস নছে।” 

“পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন-_-“তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপনে যে 
, অনৈক্যের কথা লেখা গিয়াছে, তাহ। রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচন। 

করিয়া, এই সংস্করণে আবশ্তকীয় পরিবর্তন করা গেল। অন্যান্য বিষয়েও কিছু 
কিছু পরিবর্তন কর গিয়াছে । শাস্তিকে অপেক্ষারুত শাস্ত করা গিয়াছে । এবং 
তৎসম্বন্ধে যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহ! এবার 
একট। নৃতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল। মুদ্রাঙ্কণ কাধ্যও 
পূর্বাপেক্ষা স্থসম্পাদিত কর! গেল।” 

বিভিন্ন সংস্করণে পরিমার্জনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ষে কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন, তা 
বিজ্ঞাপন-এর বক্তব্য থেকেই বোঁঝ। যায় | “পঞ্চম সংস্কংণই বর্তমানে প্রচলিত 
'আনন্দমঠ। গ্রস্থ। 'বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত উপন্থাসের সংগে পঞ্চম সংস্করণের 
গুরুতর পার্থক্য গুলি এরূপ-_ 

(ক) 'বগদর্শনে'র পাঠের উপক্রমণিকায় ছিল-“প্রিয়জনের প্রাণসর্বব্ব” 
দানের কথা, কিন্ত পরবর্তী সংস্করণে “ভক্তি” দানের কথা৷ বল। হয়েছে । 

(খ) শাস্তির পূর্বজীবনের কাছিনী পরবতা সংস্করণের মংযোজন]। 

(গ) শাস্তি চরিত্রের অতিরিক্ত পুরুষালিভাবও পরবর্তাঁ সংস্করণে অনেক 
সংশোধিত করা হয়েছে। 

(ঘ) ইতিহাসের ভূলভ্রাস্তি ঘথাঁসভ্তব সংশোধন কর] হয়েছে। 


উপাধান বিচার ১৫১ 


(ও) বর্তমানে যেখানে গ্রন্থ শেষ হয়েছে, “বঙ্গদর্শনে' তার পরেও ছিল-- 

“বিষুমণ্ডপ শৃন্ত হইল। তখন সহস! সেই বিষুমণগ্ডপের দীপ উজ্জলতর 
হইয়া জলিয়। উঠিল ঃ নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জালিয়! 
গিয়াছিলেন তাহা! সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে 
বলিব।” 

দেবী চৌধুরাণী” উপন্যাসটি 'বঙ্গদর্শনে*র ১২৮৯ সালেব পৌষ থেকে চৈস্জ 
পর্ষস্ত প্রকাশিত হয়ে বদ্ধ হয়ে যাওয়ায় বন্ধ থাকে । পুনরায় ১২৯* সালের 
কাতিক থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হলে “দেবী চৌধুরাণী”ও 
যথারীতি প্রকাশ হতে থাকে । কিন্তু মাঘ মাসের পর 
বঙ্গদর্শন” আবার বন্ধ হ'য়ে গেলে “দেবী চৌধুরাণী'ও দ্বিতীয় খণ্ড পর্যস্ত 
প্রকাশিত হয়ে বদ্ধ হয়। 

বঙ্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির ছ+টি সংস্করণ হয়। ১ম সংস্করণ--১২৯১, 
বৈশাখ (১৮৮৪), ২য় সং? ৩য় সং--১৮৮৭ থ্রীঃ ২৫শে জানুয়ারি 
(পৃ. ২২৩), ৪র্থ নং_-“চতুর্থ সংস্করণ সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খ্রষ্টাঝে বাহির হইয়াছিল, 
আমর। এই সংস্করণ একখানিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।” (সো. পরি গ্রস্থা.), 
৫ম সং--১৮৮৮ খ্রীঃ (২৩১ পৃ. ), ৬ষ্ মং--১৮৯১ খ্রীঃ (২৩১ পৃ. )। 

দর্শনে প্রকাশিত আখ্যান ও বঙ্কিমের জীবিতকালের শেষ সংস্ষরণের 
মধ্যে পার্থক্য খুব গুরুতর নয়। কেবলমাত্র-(ক) পরবর্তী অ-স্করণে প্রফুলের 
প্রতি নয়নতারার ঝাঁটামারা প্রভৃতি উগ্র ব্যবহার সংযত কর] হয়েছে । 
(খ) প্রফুলপ-ব্রজেশ্বরের বিদায়দৃশ্য উ$য়ের চরিত্রান্থগ করে তোলা হয়েছে। 
(গে) প্রথমদিকে প্রফুলপর “তিরোধান বৃত্তান্ত'-এ বাত-শ্লেক্ষ-বিকাঁরে মরাব কথ 
ছিল, কিন্ত পরবর্তী সংস্কবণে মৃত্যুক্ণাহিনী আরও সরদ হয়েছে । (ঘ) প্রফুল্পর 
অর্থ-প্রাপ্তি এবং ভবানী পাঠক সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনার বিছু পরিবর্তন করা 
হয়েছে। (দ্রঃ গ্রফুলকুমার দাশগুধ-উপন্থাস সাহিত্যে বঙ্কিম )। 

'পীতারাম” ১২৯১ সালের শ্রাবণ থেকে ১২৯৩ সালের মাঘ সংখ্য। পর্যন্ত 
প্রচারে" প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে গ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ 
হয়। ১২৯৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠালংখ্য। কমে গিয়ে দীড়ায় ৩০-তে। 

এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে ্িমচনত লেখেন--“সীতারামের 
কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং কিয়দংশ পরিবতিত হইল। 
গ্রন্থের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র হইল, এজন্ত ইহার দামও কমান গেল।” 


দেবী চৌধুরাণী 


সীতারাম 


১৫২ বন্ধিম উপন্যাসের 


য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০১ বঙ্গাব্রে বৈশাখ মাসে ( ১৮৯৪, মে ), 
পৃষ্ঠা ৩২২। | 

প্রচারে? প্রকাশিত এবং বিভিন্ন সংস্করণে ধে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাঁর 
মূল হুত্রগুলি এখানে প্রকাশিত হল।-_ 

(ক) প্রচারের “তৈরবী' উপন্যাসে 'অন্যাসিনী? হয়েছে। 

(খ) গঙ্গারামের উদ্ধারকার্ধে সীতারাম অনেক ক্ষিগ্র হয়েছেন এবং অনেন্ত 
ঘটনারও পরিবর্তন করা হয়েছে। 

(গ) প্রচাবে' সীতারামের মঙ্গলাকাজ্সী ফকিরেব সঙ্গে প্রথম পরিচযের 
কাহিনী বণিত হয়েছে। 

(ঘ) এছাড়', ছোটখাট আরে। অনেক পরিবর্তনে উপন্যাসটি সুন্দর হয়েছে। 
(ত্র: প্রফুল্কুমার দাশগুপ-_উপন্যাপ সাহিত্যে বহ্কিম |) 

বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্াপের বিভিন্ন মংস্কবণে যে পরিবর্তন লাখন করেছেন, 
ত। তাব মানমিকতার ক্রমপরিণিতর উৎকর্ধতারই পরিচায়ক। 





॥ ল্ল্ণে ॥ 


বঙ্কিম-উপন্যাসে আঙ্গিকের মূল্যায়ণ ও তাতে তার জীবন- 
বোধের বিশিষ্তার প্রতিফলন । 

রীতি বা 551৬ হল কবির নিজস্ব। সচেতন অনুকরণ দ্বার] অন্যের 
নকলনবীশি কর যায়, প্রকৃত সাহিত্যিক হওয়। যায় ন।। প্ররুত সাহিত্যিকেরই 
একটি নিজন্ব রীতি গভে ওঠে | সেই রীতির বৈশিষ্ট্য তাব মানসিকতার বিশেষ 
রূপটিবও পরিপোষক। তাই ভারতচন্ত্রকে আমরা বলি নাগরিক রীতির কবি, 
জয়দেবকে বলি বিলাসের কবি। 

বঙ্কিষ-উপন্যাসের আঙ্গিক বিশ্লেষণে আমাদের সবাই মনে রাখতে হবে যে 
তিনি ব|ংলাভাষার প্রথম উপন্তাসিক | সুতরাং তার সামনে বাংল। উপন্তাসের 
কোন হ্থস্পষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল না। যাঁ-কিছু পবীক্ষা-নিরীন্ষ তাকে নিজেই করতে 
হয়েছে । 

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র কিরকম গদ্য লিখতেন তা" জানার কৌতুহল হ'তে 
পারে। একটি নমুনাঁ_ 

“গগনমগ্ুলে বিরাজিতা কাদশ্থিনী উপবে কম্পায়মানা শম্পাসংকাশ ক্ষণিক 
জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত যুঢ মাঁনবমগুলী অহরহঃ বিষয়বিষার্ণবে নিমজ্জিত 
রহিয়াছে ।”*”"ঘে লপনেন্দব শত শত শশধন্সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে সে ব্দন 
কার্মমণ্ডিত হওত মৃন্ম গলে পতিত থাকিবেক, ষে নয়নে অন্থুরেণ আমি অনুমান 
হয় বায়ন বাঁয়পী নখাঁঘ।তে সে নয়নোৎ্পাটন করিবেক। ষে রসন? প্রম্দাধররম 
পান না করিয়া অন্তরম পাঁন করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লেই্ভক্ষণে কষ্ট 
পাইবেক। অতএব হে মানবগণ অনিত্যযত্ে ক্ষাস্ত হও।” 

(সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ১২ই বৈশাখ, ১২৫৯ )। 

বন্ধিমচন্দ্রের এই গগভাষাদর্শনে শঙ্কিত হযে তার ছাত্রজীবনের সাহিত্যগ্রু 

ঈশ্ববগপও শঙ্কা প্রকাশ ক'রে লিখেছিলেন--“( বঙ্কিম ) রচনায় আর সমুদয় 

বঙ্ধিম করুন, তাহ। যশের জন্তই হইবে কিন্তু ভাবগুলিন্‌ প্রকাঁশার্থ যেন বঙ্কিম- 
ভাষ। ব্যবহাব না করেন।” 

বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর নির্দেশ কতখানি মান্য করতে পেরেছেন তার পরিচয় নিতে 
হ'লে দছুর্গেশনন্দিনী'র জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। 

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর এর ভাষা! নিয়ে অনেক সমালোচন। হয়েছিল। 


১৫৪ বঙ্কিম উপন্তানের 


পণ্ডিত ছারকানাঁথ বিদ্যাভৃষণ তার 'দোমপ্রকাশ' পত্রিকায় এর ভাষাকে "শব 
পোড়া মডা দাহ' আখ্য। দিলেন, অর্থাৎ গুরু-চগ্ডালী দোষে অভিহিত করলেন। 
আসলে সেই সংস্কৃত পঙ্িতদদের প্রাধান্তের যুগে বাংলাভাষার নৃতন রূপ 
অনেকেরই মনংপুত হয় নি। এ বিষষে বঙ্কিমের নিজের ছিধাঁও কম ছিল না। 
পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন--“বঙ্কিমচজ্জেব প্রথম হইতে ধারণ! ছিল যে, “ছূর্গেশনন্দিনী'র 
ভাষ। ব্যাকরণ-দৌষে দূষিত। সেজন্য তিনি গল্প পাঠ শেষ হইলে উপস্থিত 
সংস্কতজ্ঞ পঙ্ডিতদ্দিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন, ভাষায় ব্যাকরণ দোষ আছে -উহা!কি 
লক্ষ্য করিয়াছেন? এমধুস্থদন স্বৃতিরত্ব (সংস্কৃত কলেজের 
৬হৃষীকেশ শান্্রীর পিতা) বলিলেন, গন্ন ও ভাষার 
মোহিনী শক্তিতে আমর এতই আকুষ্ট হয়েছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি যে 
অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি।' বিখ্যাত পণ্ডিত ৬ন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ব বলিলেন যে, 
'আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্ত সেই স্থানে ভাষা! 
আরও মধুব হইয়াছে। ছৃর্গেশনন্দিনী প্রচারিত হইবার পূর্বে পণ্তিতশ্রেষ্ঠ 
৬তারা প্রা চট্টোপাধ্যায় (ভূদেববাবুব জামাতা) এবং সেকালের বিখ্যাত 
সমালোচক এক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য উহ। পাঠ করিয়াছিলেন । ক্ষেত্রনাথ বলিয়া 
ছিলেন, তোমাঁব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি ছুর্গেশনন্দিনী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপন্যাম 
লিখিবে, কিন্তু এই উপন্যাসটি যেমন কল সম্প্রনায়ের মনোরঞ্জন করিবে, তেমন 
তোমার অন্ত উপন্তাস করিতে পারিবে কিন। সন্দেহ ।” ( বঙ্কিম-প্রসঙগ )। 
একাধারে নিন্দ| ও প্রশংস। মাথায় নিয়ে বাংলা উপন্থাসের পথপরিক্রমায় 
বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রসর হলেন। “দুর্গেশনন্দি নী'তে চখিত্রচিত্রণে কিছুট। আডষ্টতা থাকলে ও, 
কাহিনীবয়নে দক্ষতা রয়েছে। অবশ্য কাহিনীবর্ণনাঁয় জটিলতা অপেক্ষ। সরাসরি 
গল্পরস হু্টির মাধ্যমে রোমান্সবস হষ্টির চেষ্টাই বঙ্কিমচন্দ্র এখানে করেছেন। 
বঙ্কিম-উপন্তাসের যে নাটকীয় গুণ অন্যতম আকর্ষণ “ছুর্গেশনন্দিনী” 
উপন্তাসেই তার ক্কচনী। বে প্রথম ওপন্থাসে তা কোথাও কোথাও অতি- 
নাটকীয় হয়ে পড়েছে | আর নারীচরিজ্রের রূপবর্ণনার মধ্যেও দোঁষ-গুণ উভয়ই 
রয়েছে । এ সম্ন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রমধনাথ বিশীর মন্তব্য -দতিলোভম! বিমলী প্রভৃতি 
লেখকের প্রয়োজনে সুন্দর, রোহিণী স্্ধমুখী সুন্দর গল্পের প্রয়োজনে | ছুর্গেশ- 
নন্দিনীর অন্যতম দোষ বলেছি রূপ বর্ণনার গতানুগতিকত্তা। সেই সঙ্গে এখন, 
বল! আবশ্ক যে, দোষের মধ্যেই আছে স'শোঁধনের সার্থক চেষ্টা ।” 
( বঙ্কিষ্-সরণী ) 


দুর্গেশনন্দিনী 


উপাদান বিচার ১৫৫ 


বঙ্কিম-উপন্থাসে অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে গভীর বক্তব্য 
প্রকাশের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায়, “ছুর্গেশনন্দিনী”তেই তার সুচনা! আছে । 
আয়েষ। যখন ওসমানকে জগংসিংহ সম্পর্কে জানায় যে 'এই বন্দী আমার 
প্রাণেশ্বর' তখন আমর! চমকিত হই। 

€ুর্গেশননিনী'তে পূর্ণ শিল্পী বার্ধমকে না পেলেও একটি গ্রতিভাধর 
শক্তিমান শিল্পীর সাক্ষাৎ পেলাম। এই উপার্দানগুলিকে তিনি ক্রমান্বয়ে 
মাজিত ও পরিশীলিত ক'রে তুলতে লাগলেন পরবর্তা উপন্যাসে। 

গঠনকৌশলের নৃতনত্বে 'কপালকুগ্ুলা” উপন্থাস বঙ্কিমচন্দ্রেব এক স্মরণীয় 
হুষ্টি| গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদে পূর্ববা লেখকর্দের রচনা উদ্ধত ক'রে 
কাহিনীর পূর্বাভাষ দান কর! হয়েছে । কাহিনী বয়নে টিলার সৃষ্টি করলেও, 
সহজভাবেই লেখক কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন। “কপালকুগুল।” উপন্থাসের 
কালগত এঁক্য দৃঢব্দ্ধ। মাত্র এক বছরের কিছু বেশী সময়ের ঘটন। এখানে 
বণিত হয়েছে। পটকূমি-নির্বাচনেও বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্র- 
তীরবর্তী অঞ্চল, সপ্তগ্রাম ও দিলীকেই গ্রহণ করেছেন। 
কপালকুণ্ডলার চরিত্র ও কাহিনীর সংগে সমুদ্র-তীরবর্তা বনভূমি ও সপ্তগ্রামের 
বনভূমি অত্যন্ত স্থদ্দর পরিবেশ স্থষ্টি করেছে। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ 
নাটকীয় চমকদানও উল্লেখবোগ্য। সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই গ্রন্থে 
ভাষাভঙ্গী। বঙ্কিমের কবি হদয়ের বাণীযুষ্ছনী ঝরে পড়েছে “কপালকুগুলা র 
প্রতিটি ছত্রে। তার ফলে কাব্যের পরিবেশের মতে। সমস্ত কাহিনীটিই পাঠকের 
মনকে সুদূর স্বপ্নলোকে টেনে নিয়ে যায়। 

সংহত বাক্যরচনায় বঙ্কিম এখানে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নির্জন সমূদ্রতীরে 
কপালকুগ্ুলার উক্তি-_-পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? সমগ্র পরিবেশটিকে 
কাব্যত্বমণ্ডিত করেছে। স্তিবিবির কাছে নবকুমার পরিচয়দানের পরমুহূর্তেই 
_-প্রদীপ নিভিয়া গেল।” সংক্ষিপ্ু বাক্যটি ব্যবহার ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ 
নাটকীয় চমকহ্টি ও রলবোধের পরিচয় দিয়েছেন। 

এই উপন্তাসের শেষ পরিচ্ছেদ্টি বঙ্কিমচন্ত্রের কবিত্বশক্তি, নাটকীয় রস- 
গরিবেশনে দক্ষত। ও সংহত বাক্যপ্রয়োগে« গভীর ভাব প্রকাশের দার্থক 
উদ্দাহরণ। 

“কপাঁলকুগ্ডলা, উপন্তাসে কয়েকটি শ্বপ্নবৃতাস্ত আছে। চতুর্থথণ্ড তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে কপালকু গুলার ব্বপ্নদর্শনটি তাৎপর্যপূর্ণ । হ্বপ্পে কপালকুগুল। দেখেছে 


কণালঝুগুল। 


১৫৬ বন্ধিম উপন্থাসের 


যে এক ত্রাঙ্ষাবেশী কপালকুগ্ডলার নৌক। ন্মিজ্জিত করেছে। ঘটনাটি ঘষে 
নিছক স্বপ্নমাত্র নয়, তাঁর আভাস দিয়েছেন বঙ্গিমচন্ত্র এই পরিচ্ছেদের প্রথমে 
বায়রণের উদ্ধৃতি দিয়ে--| 1)90 4 01:62.00) 71710) ৪9106 8119. 02210 | 
আসলে ত্বপ্নবৃত্তান্তটিকে বঙ্কিমচন্দ্র মনস্তত্ব বিশ্লেষণের কাজে লাগিয়েছেন। পরব্তা 
পরিচ্ছেদে কপান€ুগুনা৷ যখন ছদ্মবেশী ত্রাঙ্ষণের পক্জ পেয়ে তার সংগে সাক্ষাৎ 
করবে কিন| চিন্তা করছে, তখন সেই স্বপ্ন তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য 
করল। 

“সে ম্বপ্পেব তাৎপর্য; কি? স্বপ্নে ব্রক্ষণবেশী মহাবিপত্তিকালে আপিয়া 
তাহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াঁছিলেন, কার্ধেও তাহাই ফলিতেছে। ব্রাদ্ধণবেশী 
সকল কথা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। তিনি শ্বপ্নে বলিয়াছেন, “নিমগ্ন কর ।” 
কার্যেও কি সেইরূপ বলিবেন? না--না- ভক্তবৎসল! ভবানী অন্ুগ্রহ করিয়া 
স্বপ্নে তাহাব রক্ষাহেতু উপদেশ দিয়াছেন, ব্রাহ্মীবেশী আসিয়। তাহাকে উদ্ধার 
করিতে চাহিয়াছেন) তাঁহার সাহাধ্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইবেন। অতএব 
কপালকুগ্ডলা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। বিজ্ঞ 
ব্যক্তি এইবপ পিদ্ধাস্ত করিতেন কি না, তাহাতে সন্দেহ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির 
সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংশ্রব নাই | কপালকুগুলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন 
না হুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না । কৌতুহলপরব্শ রমণীব ন্যায় 
পিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তবপরাশিদর্শনলো লুপ যুবতীর ম্যায় সিদ্ধাত্ত করিলেন, 
নৈশবনভ্রমণবিলাসিনী সম্নাসিপালিতার ন্যায় সিদ্ধাস্ত করিলেন, ভবানীভক্তি- 
ভাবিমোহিতার স্তায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জলন্ত বহ্ছিশিখায় পতনোন্ুখ পতঙ্গের 
হ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।” (৩/৪ ) 

অপর স্বপ্নটি কাপানিক-কর্তৃক নবকুমারের নিকট বণিত হয়েছে। 
--প্রভাতকালে আমার সংজ্ঞ। সম্পূর্ণদপে পুনরাবিভূতি হইল। তাহার 
অব্যবহিত পূর্বেই আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন ভবানী-_” বলিতে 
বলৈতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল । “যেন ভবানী আসিয়া আমার 
প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রকুটি করিয় আমায় তাঁড়ন! করিতেছেন ; কহিতেছেন, 
“রে দুবাচার? তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পৃক্গার এ বিস্ল জন্মাইয়াছে। তুই 
এ পর্ধন্ত ইন্ড্রিপলালপায় বদ্ধ হইয়া! এই কুমারীর শোণীতে এত দিন আমার পূজা 
করিস্‌নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্বকৃতাফল বিনষ্ট হইল। 
মামি তোঁর নিকট আর কখনও পুজা গ্রহণ করিব না।? তখন আমি রোদন 
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করিয়া জননীর চরণে অবলুন্ঠিত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া! কহিলেন, “ভদ্র! 
ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবে । সেই কপালকুণগ্ডলাকে আমার 
নিকট বলি দিবে। যতর্দিন না পার, আমার পৃজী কবিও ন1।' (৪/৬ 

এই স্বপ্রের দ্বারা কাপালিক নবকুমারকে তার উদ্দেশ্তের প্রতি আকৃষ্ট করতে 
চেয়েছেন। তাই কপালকুগুলা উপন্যাসের স্বপ্ন মনন্তান্বিক কারণেই প্রয়োগ 
করা হয়েছে। 

“কপালকুগুলা' উপন্যাসে কতকগুলি ঘটন।! আছে যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে 
অলৌকিক পর্যায়ে ফেল! যেতে পারে । কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলিকে অবলীলা ক্রমে 
বর্ণনা করেছেন। কপালকুগ্ুল! পতিগৃহে যাক্সার পূর্বে দেবীর কাছে যখন 
সম্মতি প্রার্থনা করেছে তখন তার প্রদত্ত বিল্বপত্র প্রতিমাচরণচুাত হয়ে অশুভ 
ইংগিত দান করেছে। 

বিষয়টি অলৌকিক কিনা এই বিংশ শতাবীতেও তা কেউ জোর ক'রে 
ব্তে পারবেন না। কারণ এ-কালেও বহু মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার তাদের 
চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে-কারণেই বিন্বপত্র পতিত হোক না কেন, 
ধর্মসংস্কারাচ্ছন্ন গাঁবহাওয়াধ পালিতা কপালকুগুডলার মনে তার প্রভাব পড়াই 
স্বাভাবিক। অপরদিকে, লেখকও এই অশ্তভ সংকেতের ছারা পাঠকমনে 
কপালকুগুলার ভবিষ্তংজীবন সম্পর্কে একটি সংশয়যুক্ত কৌতুহলের সঞ্চার 
করেছেন। 

আঁর একটি অলৌকিক ঘটন। হল কপালকুগুলা কর্তৃক আকাশে দেবাদর্শম। 
এই ঘটনাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র পরিবেশ ও মানদিকতার দিক থেকে এমনই 
সাঁমগ্রশ্যপূর্ন ক'বে তুলেছেন ষে অবিশ্বাম করার কোন কারণ ঘটে না। “যখন 
মন্থ্ধাহয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একা গ্রতায় বাহ্স্থহির প্রতি 
লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈলগিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোঁধ হয়। 
কপালকুগুলার মেই অবস্থা! হইয়াছিল।” (৪/৮) 

'স্ণালিনী, 'কপালকুগুলা”র পরবর্তা রচনা হলেও রচনারীতিতে দুর্বল। 
এ সম্পর্কে বঙ্কিম মানসের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে ডঃ সধাকর চট্োপাধ্যায় 

মন্তব্য করেছেন-“মনে হয় বঙ্কিমচন্জরের প্রতিভা 
ইতি “কপালকুগ্লা'য় যে বিছ্যুত্দীপ্তির পরিচয় দিয়েছিল তার 
পরে তার চিত্ত কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তাই 'মৃণালিনী' 
অজন্র দৌধযুক্ত রচন11” ( কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ) 


চে 


১৫৮ ব্দ্ধিম উপন্থানের 


“হুণালিনী'র রচনারীতিতে এই নিক্কষ্টত1 থাকার অন্ত একটি কারণ থাকাও 
সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসের পরিকল্পনায় দ্বিধা ছিল--অর্থাৎ তিনি 
ইতিহাসের কাহিনীকে প্রাধান্য দেবেন, না হেমন্দ্র-মনোরমার প্রণয়কাইিনীকে 
প্রাধান্য দেখেন তা স্থির করতে পারছিলেন না। তাই ষে'গজহম্তা প্রভৃতি 
ঘটন। দিয়ে প্রথমদিকে “মৃণালিনী? উপন্ামের শচন। করেছিলেন, পরবর্তীকালে 
তা বর্জন করতে হয়েছে । কাহিনীগঠনেও যথেষ্ট শৈথিল্য লক্ষ্য কর! যাঁয়। 

সংগীতের আধিক্য “মুণালিনী'র কাহিনীকে কিছুট। হাক্কা করেছে। 

৬চন্দ্রশেখর* উপন্যাস হচনায় বঙ্কিম তার শিল্পকর্ষের জটিল কলাকৌশল 
প্রয়োগ করেন। বঙ্ষিমচন্দ্রের পরিণত মন এই উপন্যাসের শিল্পরীতিতেও 
পরিণতির চিহ্ন রাখ।ত সক্ষম হয়েছে। এখানে ইতিহাসের ঘটনার স'গে 
সাধারণ মান্গষেব ঘটনাকে তিনি সার্থকভাবে সংযুক্ত 
করেন। অনেকস্থানে তিনি পরবর্তা ব্টনাকে পূর্বে বর্ণন] 
ক'রে পাঠকের কৌতুহল জাগ্রত করেছেন এবং কাহিনীতে রহস্যময়তার স্থাি 
করেছেন। চন্দ্রশেখরে'র পরিচ্ছেদ নামকরণে খানে ৈবলিনীর ঘটন। আছে, 
সেখানে বঙ্কিমের নীতি-শাসিত মনোভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে ; ধেষন--পাপীয়লী, 
পাপের বিচিজ্ঞ গতি প্রভৃতি । কাহিনীর স্চন! এবং মূল ঘটনার মধ্যে আট 
বছরের ব্যবধান। এই কালগত শিখিলতাকে তিনি অনেক পরিমণে ঢেকেছেন 
প্রথম অংশটিকে যূল কাহিনীর বহিভূতি “উপক্রমণিকা” অংশে রেখে। 
চন্দ্রশেখর'এর ভাষা ও বর্ণনাভংগীর মধ্যে বৈচিত্য আছে। শৈবলিনী- 
ফষ্টরের কথোপকথন ,নবাব-প্রতাপ-শৈবলিনীব কথোপকথন, প্রতাপের আকম্থিক 
মৃত্যুবরণ প্রভৃতি ঘটন। ও বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্তাসের মধ্যে অনেকাংশে 
নাটকের রীতিকে গ্রহণ করেছেন। এতে কাহিনীর চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। 
অবশ্য, বস্কিমের কথোপকথনের ভাষা সব সময়ে নাটকের সংল।পের ভাষ। হয়ে 
ওঠেনি । অনেক স্থানে কখোপকথনের ভাষার মধ্যেও আলঙ্কারিক চমংকৃতি 
প্রকাশিত হয়েছে । তবে বর্ণনার ভাঁষায় বঙ্কিম যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচস় 
দিয়েছেন। বিষয়াহুদারে ভাষারও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য কর। যায়। প্রতাপ- 
শৈবলিনীর গঙ্গাবক্ষে সম্তরণের ভাষ। এক, শৈবলিনীর নরকদশনের বর্ণনা আর 
একরকমের, রামচরণের কীতিকলাপের ভাষাও অন্য । কখনো তৎদম-বহুল, 
সমাস-বন্ধ, যুক্তাক্ষরের গ্রয়োগ ; আবার কখনও এনলস্কত তন্তব ও দেশী-বিদেশী 
শবষের প্রয়োগ। 


চক্রশেথর 
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তবে উপন্থাসের হু'একটি স্থানে পরিকল্পনাগত ত্রুটি ও কিঞিৎ অসঙ্গতি 
আঁছে। যেমন এক স্থানে প্রতাপ সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন-_-“চন্দ্রশেখর নবাবের 
সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি 
করিতে লাঁগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার। তাহার খুহৎ অট্টালিকা এবং 
দেশবিখ্যাত নাম ।৮ আবার সেই প্রতাঁপ শৈবলিনী-উদ্ধারকালে বলেছেন-_ 
“শুন আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাব আমাকে ভয় কয়েন।” আবার 
মীরকাশেম শৈবলিনীকে জিজ্ঞেদ করেছেন--পপ্রতাপ কে? তাহার বাড়ী 
কোথায়? 

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল। 

ন। এখানে কি করিতে আমিয়াছিল? 

শৈ। সরকারের চাকরি করিবেন বলিয়। |” 

এই উদ্ধতিগুলি পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রকাশ করে। (ক্রুটি সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনার জন্য ভঃস্ধাকর চট্টোপাধ্যায়েব “কথাসাহিত্যে বঙ্থিমচন্দ্র 
গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । ) 

“চন্্রশেখর” উপন্যাপে শৈবলিনীর স্বপ্রকেও মনস্তাত্বিক পটভূমিকায় স্থাপন 
কর] হয়েছে। প্রথম স্বপ্লটির কেন্গলমাত্র উল্লেখ আছে, বর্ণন। নেই (২/৮)। 
'শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিয়া, সেইরূপ চিস্তাভিভূত রহিল। 
প্রভাতকালে তাহার শ্দ্র আসিল-- নিদ্রায় নানাবিধ কুম্বপ্ন দেখিল।” 

দ্বিতীয় স্বপ্রটি বণিত হয়েছে চতুর্থথণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। স্বপ্রটি একপ-- 

“অম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে, শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনস্ত- 
বিস্বৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই-_ ছু-কৃল প্রাবিত করিয়৷ রুধিয়ের শ্রোতঃ 
বৃহিতেছে। তাহাতে অস্থি, গলিত নরদেহ, নুমু্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। 
কুম্তীরাকৃতি জীবনকল-_চর্ম-মাংসাদি-বঞজ্জিত-_কেবল অস্থি, ও বৃহৎ, ভীষণ 
উজ্জল চক্ষুদ্বয়বিশি্-_ ইতন্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই মকল গলিত শব ধরিয়। 
থাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্বত হইতে ধৃত 
করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নর্দীতীরে আনিয়। 
বসাইল। সে প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোত্সা নাই, তার! নাই, মেঘ নাই, 
আলোক মান্জ নাই--অথচ অন্ধকার নাই।' সকলই দেখা ধাইতেছে--কিস্ত 
অস্পষ্ট । রুধিরের নদী, গলিত শব, শ্োতোবাহিত কঙ্কালমাল], অস্থিময় 
কু্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখ! ধাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই-- 
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তৎপরিবর্তে লৌহস্থচী সকল অগ্রভাগ উদ্ধ করিয়া রহিয়াছে । শৈবলিনীকে 
মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন 
উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরষ বলিলেন, সীতার 
দিয়। পার হু, তুই সীতার জানিস্-_গঙ্গায়, প্রতাপের সঙ্গে অনেক গীতার 
দিয়াছিস। শৈবলিনী এই রুধিবের নদীতে কি প্রকারে সাঁতার দিবে” 
মহাকায় পুরুষ তখন হশ্ুস্থিত বেস্তর প্রহার জন্য উখিত করিলেন। শৈবলিনী 
সভয়ে দেখিল যে, দেই বে& জনস্ত লোহিত লৌহনিমিত। ঠশবলিনীর বিলম্ব 
দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পুষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন । 
শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহা করিতে ন৷ 
পারিয়! রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি অস্থিময় কুম্তীর সকল তাহাকে 
ধরিতে আদিল, কিন্ত ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়! চলিল 3 রুধিরশ্রোতঃ 
ব্দনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাকায্স পুবষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধির- 
শোতের উপর দিয় পদব্রজে চলিলেন-ডুবিলেন না। মধ্যে মধ্যে পৃতিগন্ধ- 
বিশিষ্ট গলিত শব ভাপিয়া আসিয়া! শৈবলিনীর গাজ্জে লাগিতে লাগিল । 
এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল। সেখানে কূলে উঠিয়। চাহিয়। 
দেখিয়া, “রক্ষা কর! রক্ষা কর” বলিয়া চইৎকার করিতে লাগিল। সন্মুথে 
যাহা দেখিন, তাহার সীম নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথাস্গ 
আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্ত এতাদৃশ উত্তপ্ত থে, তাহা চক্ষে প্রবেশমাত্র শৈবলিনীর 
চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল-_বিষসংষোগে যেক্ধপ জাল সম্ভব, চক্ষে সেইকপ 
জাল! ধরিল। নাসিকায় একপ ভয়ানক পুতিগন্ধ প্রবেশ করিল ষে, শৈধলিনী 
নানিক আবৃত করিয়াও উন্ন্তার হ্যায় হইল। কর্ণে, অতি কঠোর, কর্কশ, 
শব্খ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল- হাদয়-বিদারক আর্তনাদ, 
পৈশাচিক হাত, বিকট হৃক্কার, পর্বতবিদ।রণ, অশনিপতন, শিলাধ্ষণ, জল- 
কলোল, অগ্নিগর্জন, মুমূষুর ক্রন্দন, সকলই এবকালে শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে 
লাগিল। সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে 'ভীমনাদে একপ প্রচণ্ড বাঘ বহিতে লাগিল 
যে, তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্থিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল- কখন ব| 
শীতে শতমহত্্র ছুরিকাঘাতের ন্বায় অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। শৈবলিনী 
ডাঁকিতে লাগিল, “প্রাণ যায়| রক্ষী কর |” তখন অসহা পৃতিগন্ধবিশিষ্ট এক 
বৃহৎ বৃহৎ কদর্ধ কীট আসিয়! শৈবলিনীর মুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
শৈবলিনী তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “রক্ষা কর! এ নরক! 
এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?” 


উপাদান বিচার ১৬১ 


এই স্বপ্ন কপালকুগডলা” উপন্যাসের মত কাহিনীর ভবিষ্তৎ ইজিত ব| 
ইতিকর্তব্যনির্ধারণের জন্য বণিত হয়নি। এখানে ত্বপ্র বা মতিজম ছারা 
শৈবলিনীর হৃদয়ের আলোড়নকেই প্রকাশ করা হয়েছে। চন্্রশেখরকে বিবাহের 
পরও প্রতাপকে ভুলতে না পেরে শৈবলিনীর হৃদয়ে যে দ্বিধ। দেখা! দিয়েছিল, 
তা হ্ন্দরভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন এই জাতীয় চিত্তবিকারের মধ্য দিয়ে। 
এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র এই অলৌকিক ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলার জন্ত 
পটভূমি রচন। করে নিয়েছেন। 

তাই স্বপ্নবৃত্তাস্তদানের পূর্বে তিনি লিখলেন -“মহান্ধকারময় পর্বতগুহা 
__পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশধ্যাক শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে 
তথায় ফেলিয়। দিয়া গিয়াছেন। ঝভ বৃষ্টি থামিয় গিয়াছে-_কিন্ত গুহামধ্ে 
অন্ধকার--কেবল অন্ধকার-কেবল অন্ধকার_-অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ । 
নয়ন মুদিলে অন্ধকার চক্ষু চাহিলে তেমনই অন্ধকার। নিঃশব--কেবল 
কোথাও পর্বতন্থ রন্ধপথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহাতলস্ক শিলার উপরে পড়িয়া, 
ক্ষণে ক্ষণে টিপ. টাপ, শবর্ষ করিতেছে । আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি 
পশু--কে জানে ?- সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে । 

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূত হইলেন। ভয়? তাহাও নহে। 
মহুষোত স্থিরবুদ্ধিতার পীমা! আছে--শৈবলিনী দেই সীম] অতিক্রম করিয়া- 
ছিলেন। শৈবলিনীর ভগ্ন নাই-কেন না, জীবন তাহার পক্ষে অবহনীয়, 
অসহনীয় ভাঁর হইয়1 উঠিয়াছিল--ফেলিতে পারিলেই ভাল । বাকি যাহা_ 
স্থথ, ধর্ম, জাতি, কুল, মান, সকলই গিয়াছিল--আর যাইবে কি? কিসের ভয় ? 

কিন্ত শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল যে আশ। হৃদযষমধ্যে সষত।১ সঙ্গোপনে 
পালিত করিয়াছিল, সেই দিন বা তাহার পূর্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল 3 
যাহার জন্য সর্বত্যাগিনী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাঁও ত্যাগ করিয়াছে; চিত্ত 
নিতান্ত বিকল) নিতান্ত বলশূন্থ। আবার প্রায় ছুই দিন অনশন, তাহাতে 
পথশ্রাস্তি, পর্বতারোহণশ্রান্তি ; বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়াভোগ $ শরীরও নিতান্ত 
বিকল, নিতান্ত বলশৃম্য ? তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার-- দৈব বলিয়াই 
শৈবলিনীর বোধ হইল-_মানবচিত্ত আর কৃতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ 
ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল -শৈবলিনী অপহতচেতন। হইয়1 অর্ধ- 
নিদ্রাভিত্ৃত, অর্ধজাগ্রতবস্থায় রহিল। গুহাতলম্থ উপলখগ্ডদকলে পৃষ্ঠদেশ 
ব্য্চিত হইতেছিল।” (%/২)। 

১১ 


১৬২ বঙ্কিম উপন্যাসের 


এই পরিস্থিতিতে শৈবলিনীর মনে বিচিত্র ভাবের উদয় হওয়া অসভব নয়। 

শৈবলিনীর তৃতীয় স্বপ্ন বণিত হয়েছে ৪র্থ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদে। সেখানেও 
্বপ্নবৃত্তান্তের উপধোগী পটভূমি প্রস্তত করেছেন ব্কি মচন্দ্র। 

“মনুষ্যের ইন্দিয়ের পথ রোধ কর--ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর--মনকে বীধ,-- 
বাধিয়! একটি পথে ছাড়িয়া দ্বাও-_অগ্য পথ ধন্ধ কর--মনের শক্তি অপহৃত 
কর--মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে -তাহাতে স্থির হইবে-- তাহাতে 
মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফল মূল খাইল ন।-যষ্ঠ দিবসে 
ফল মূল আহরণে গেল না--পপ্তম দিবনে প্রাতে ভাবিল, ম্বামিদর্শন পাই ন৷ 
পাই-_-অগ্য মরিব| সপ্তম রাজে মনে করিল, হদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে__ 
তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়। আছেন , শৈবলিনী ভ্রমর হইয়। পাদপদ্নে 
গুণগুণ করিতেছে । 

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামিধ্যান 
করিতে করিতে শৈবলিনী চেতন! হারাইল। সে নানা বিষষ স্বপ্ন দেখিতে 
লাগিল। কখন দেঁখিল, সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্তপরি মিত, 
সর্পগণ অধুত ফণা বিস্তার করিযা, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে ) অযুত 
মুণ্ডে মুখব্যাদন করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে । সকলের মিলিত 
নিশ্বাসে প্রবল বাত্যার স্তায় শব্ধ হইতেছে । চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের 
ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দ্রাড়াইলেন , তখন সর্প সকল বন্যার জলের ন্যায় 
সরিয়। গেল। কখন দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্বতাকার অগ্নি জলতেছে। 
আঁকাঁশে তাহার শিখা উঠিতেছে ; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে , 
এমত সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া সেই অগ্নিপর্বতমধ্যে এক গণ্ডষ জল নিক্ষেপ 
করিলেন, অমনি অগ্রিরাশি নিবিষ্কা গেল $ শীতল পবন বহিল, কুগুলমধ্যে 
ত্বচ্ছদলিলা তরতরবাহিনী নর্দী বহিল, তীরে কুহুম নকল বিকশিত হইল, 
ন্দীজলে বড় বড পদ্মফুল ফুটিল- চক্দরশেখর তাহার উপর দীভাইয়। ভাসিয়! 
যাইতে লাগিলেন। কখন দেখিল, এক প্রকাণ্ড ব্যাস্ত আমিয়া শৈবলিনীকে 
মুখে করিয়া তুলিয়া পর্বতে লইয়া যাইতেছে ॥ চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার 
পুষ্পপাত্রহইতে একটি পুষ্প লইয়া ব্যাপ্রকে ফেলিয়! মারিলেন, ব্যাস্ত তখনই 
ভিন্ন শিরা হুইয়। গ্রাণত্যাগ করিল, শৈবলিনী দেঁখিল, তাহার মুখ ফষ্টরের 
মুখের স্যায়। 

রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ জ্ঞান 


উপাদান বিচার ১৬৩ 


আছে। দেখিলেন, পিশাচে তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শৃত্তপথে উড়িতেছে। 
দেখিলেন, কত কৃষ্ণমেঘের সমুদ্র, কত বিছ্যানদগ্রিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ 
ধরিয়। উড়াইয়া! লইয়া যাইতেছে । কত গগনবামী অপ্মবা কিন্নরাদি মেখতরঙ 
মধ্য হইতে মুখমণ্ডল উখিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে। 
দেখিলেন, কত গগনচারিণী জ্যোতির্য়ী দেবী ত্বর্ণমেঘে আরোহণ করিয়া, 
ত্বর্কলেবর বিদ্রযতের মালায় ভূষিত করিয়া, কষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার 
মাল। গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে,_-শৈবলিনীর পাপময় দ্হস্পৃষ্ট পবনষ্পর্শে 
তাহাদের জ্যেতিঃ নিবিয়া যাইতেছে । কত গগনচারিণী ভৈরবী রাক্ষসী, 
অন্ধকারবৎ শরীর প্রকাণ্ড অন্ধকার মেঘের উপর হেলাইয়। ভীম বাত্যায় ঘুরিয়া 
ক্রীড়া করিতেছে,__শৈবলিনীর পৃতিগন্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়। তাহাদের মুখের 
জল পড়িতেছে, তাহার] ই করিয়! আহার করিতে আমিতেছে। দেঁখিলেন, 
কত দেব দেবীব বিমানের কৃষ্ণতাশৃন্য। উজ্জলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর 
পড়িয়াছে ; পাছে পাপিষ্ঠ। শৈবালিনীশবের ছায়া বিমানের পবিভ্রছায়ায় লাগিলে 
শৈবালিনীর পাঁপক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাহার বিমান সরাইয়া লইতেছেন। 
দেঁখিলেন, নক্ষত্র হ্বন্বরীগণ নীলাগ্বরমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুপ্্ মুখগ্ুলি বাহিন্ন করিয়া সকলে 
কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে--বলিতেছে-_ 
“দেখ, ভগিনী, দেখ, মনুয্য-কীটের মধ্যে আবার অনতী আছে!” কোন তার! 
শিহরিয়। চক্ষু বুজিতেছে ; কোন তাঁর! লক্কায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে, কোন 
তারা অসতীর নাম শুনিয়। ভয়ে নিবিয়। যাইতেছে । পিশাচের। শৈবলিনীকে 
লইয়। উর্ধে উঠিতেছে, তার পর আরও উর্ধে, আরও মেঘ, আরও তার পার 
হইয়] আরও উর্ধে উঠিতেছে। অতি উর্ধে উঠিয়! সেইখান হইতে শৈবলিনীর 
দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া! উঠিতেছে। যেখানে উঠিল, 
সেখানে অন্ধকার, শীত, -মেঘ নাই, তার! নাই, আলে! নাই, বায়ু নাই, শব 
নাই। শব্ধ নাই-+কিস্ত অকম্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কলকল 
ঘরঘর শব্ধ শুন' যাইতে লাগিল -যেন অতিদূরে, অধোভাগে, শত সহত্র সমুদ্র 
এককালে গঞ্জিতেছে । পিশাচের। বলিল, এ নরকের কোলাহল শুন! ঘাইতেছে, 
এইখান হইতে শব ফেলিয়া 7াও। এই বলিয়া! পিশাচের। শৈবলিনীর মস্তকে 
পদাধাত করিয়। শব ফেলিয়। দিল । শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, 
পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঘূর্ণগতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুস্তকারের . 
চক্রের স্তায় ঘুরিতে লাগিল। শবের মুখে, নাণিকায়, রক্তবমন হুইতে লাগিল । 


১৬৪ বন্ধিম উপভ্তাসের 


ক্রমে নরকের গর্জন নিকটে শ্ুমা। যাইতে লাগিল, পৃতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল -- 
অকন্মাৎ সঞ্জানমৃতা। শৈবপিনী দূরে নয়ক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই 
তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল, তখন সে মনে মনে চন্্রশেখরের ধ্যান করিতে 
লাগিল, মনে মনে ডাঁকিতে লাগিল,-“কোথায় তুষি, স্বামী! কোথায় প্রতৃ 
স্বীজাতির জীবনসহায় আরাধনার দেবতা সর্বে সর্বমঙল ! কোথায় তুমি 
চক্দ্রশেখর ! তোমার চরণারবিন্দে সহ, সহশ্র, সহত্্, সহ প্রণাম ! আমা 
রক্ষা কর। তোমার নিকটে অপরাধ করিয়।, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত 
হইতেছি-তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পায়ে 
না--আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় রক্ষা কর, গ্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া 
চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয় দাও, তাহ। হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার 
পাইব1%- 

এই বর্ণনাটিকে স্বপ্ন না ব'লে মানসিক বিকার বলা যেতে পারে । এইজন্যই 
চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে যখন শৈবলিনী সম্পুর্ণ অপ্রকৃতিস্থ তখন চন্ত্রশেখর 
দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ত হইয়াছে । 

একে কি আমর] বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাগীশ মনের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ 
করব? ন। মানবহদয়ের পাপ-পুণ্য বোধ সম্পর্কে যে দোলাঁচাল চিত্তবৃতি 
বিরাজমান তার প্রতীকরূপে গ্রহণ করব? আধুনিক উপন্তাসিকগণ এই নীতি 
থেকে কতট। সরে আসতে পারেন --সেটা চিস্তার বিষয়। 

“যুগলাগ্ুরীয়+ 'রাধারাণী, ও “ইন্দিরা” (ছোট )-কে বঙ্কিমচন্দ্র একত্রে 

“উপকথা'' গ্রন্থের অস্ততূক্তি করেছিলেন। সেদিক থেকে 
যানাসুণী রাধারাণী এই তিনটি গ্স্থের রচনারীতির একটি নিজন্ব বৈশিষ্ট 

আছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সহজ-সরল গল্পকথনরীতিকেই 
গ্রহণ করেছেন। 

'যুগলান্ুরীয়”তে রূপকথার একটি রাজ্যকে তিনি পাঠকের সামনে তুলে 
ধয়েছেন। ণরাধারাণী'তে আছে রোমান্দের প্রাচূর্ধ। সরল ও কোমল বর্ণনা- 
রীতি যেন রাধারাণীর কোমল-মাধুর্ষময় চরিত্রের সংগে সামপ্রস্তপূর্ণ | 'রাধা- 
রাণীর পাঠক সঙ্বোধনটি লক্ষ্য করার মত। যেহেতু এখানে নারীর কাহিনী 
প্রাধান্ত লাভ করেছে সেজপ্ত পাঠকসম্বোধনে নারীস্থল্মভ ভাবটি প্রকাশ করা 
হয়েছে। 

"ইন্দিরা" উপন্ভালের রচনারীতিতে বঙ্কিম নৃতনত্ব এনেছেন। ইংরেজী 


উপাদান বিচার ১৬৫ 


সাহিত্যে তখন এ ধরণের উপন্যাস ছিল। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমই প্রথম 
গল্পের পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে ঘটনা, বর্ণনা করালেন। এই উপন্তাসের নায়িকা! 
ইন্দিরাই গল্পকথক। এই ধরণের উপন্তাসে কিছু অন্থবিধা আছে। একটি 
চরিত্রের দৃহিকোণ থেকে সমব্ত ঘটনার বিশ্লেষণ কর। হয় বলে, অন্য চরিত্রগুলি 
তত পরিষ্ফুট হতে পারে না। “ইন্দিরা” উপন্যাসে অবশ্ঠ ইন্দির। যথাসম্ভব 
নিরপেক্ষ দৃষ্টি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। তবুও বল! যায় যে, ইন্দিরা 
বর্ণনার জন্থই তাঁর স্বামীর কোন কৈফিয়ৎ ব। চিস্তাধার। পাঠকের সামনে 
উপস্থিত হয়নি । 

£ইন্দিরার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ও বৃহৎ সংস্করণের আকতিগত পার্থক্যের সংগে 
সংগে কিছু রীতিগত পার্থক্যও ঘটেছে। সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পরিচ্ছেদের নাম- 
করণ ছিল না। পঞ্চম সংস্করণের নামকরণের অনেকগুলির মধ্যে স্সিপ্ধ কৌতুক- 
রস প্রকাশিত। এই সংস্করণে ছড়াগুলি সংঘোক্ষিত হয়ে এক নৃতন শ্রী দান 
করেছে। 'ইন্দিরা"র ভাষার মধ্যে একটি সারল্য ও পরিচ্ছন্ন বূপ প্রকাশিত। 

'জনী” উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর রচনারীতি | 
বঙ্কিম যেমন বাংল! উপন্থাসের প্ররুত অ্টাঃ তেমনি তিনি বাংল। উপন্তাসের 
জগতে নৃতনতর রীতিরও প্রবর্তক। অবশ্ঠ, এই রীতি 
তিনি ইংরেজী উপন্যাস থেকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি 
বলেছেন, উইল্‌্কি কলিম্স-এর “ ৬/ 00097 [7 7116” নামক গ্রন্থে এই রীতি 
প্রথম ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে” উপন্তাসে এই 
রীতি ব্যবহৃত হয়। এতে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মুখের কথায় কাহিনী বর্ণন] 
কর। হয়ে থাকে । এই প্রথার উপযোগিত। সন্বদ্ধে বঙ্কিম দুটি যুক্তি দিয়েছেন । 
প্রথমতঃ, এর দ্বার] ধার মুখে যে কথ! শুনতে ভাল লাগে, তার মুখ দিয়ে সে- 
কথা বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, “রজনী' উপন্তাসের অনৈসগিক বা অপ্রাকত 
ব্যাপারের জগ্ঠ তিনি পাত্র-পাত্রী্দের উপরেই দোঁধারোপ করতে চেয়েছেন। 

বস্কিমচন্দ্র-প্রন্বত্ত প্রথম যুক্তিটি সার্থক | রজনীর বর্ণনার রীতি এক, আবার 
লবঙ্গলতার বর্ণনার রস অন্ত, অম্বরনাথের হতাশাব্যঞরক জীবনের আবেদনও 
স্বতন্তর। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর দ্বার বর্ণনার ফলে 'রজনী"র একই আধারে বহু 
রসের প্লাবন দেখা গেছে । তবে এর মধ্যে “রর্জনীর কথা'ই উৎকৃষ্ট ও শচীজ্ের 
বণিত অংশ সর্বাপেক্ষা নিকষ্ট। 

দ্বিতীয় যৃক্তিটি সন্বদ্ধে বলা চলে ষ* অলৌকিকে বিশ্বাসস্থাপনের দায় হয়তো 


রজনী 


১৬৬ বঙ্গিম উপস্যাসের 


বিশিষ্ট চরিত্রের উপর চাপানে। যায়, ক্ষিস্ত _সামাগ্রকভাবে এর জন্ত লেখকফকেই 
দ্বায়ী হতে হয়। 

এই রীতির দোষও একটু আছে। বিভিন্ন চরিত্র, ঘটন। বর্ণন। করায় মনে 
হয় তারা কি যুক্তি ক'রে পর পর কাহিনী বর্ণনা করেছে? তা৷ নইলে শৃঙ্খলা 
বজায় রেখে কি করে বিভিন্ন চরিত্র পর পর কাহিনী বলে যাচ্ছে! এ বিষয়ে 
'রূজনী'তে বঙ্কিম যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয়, ঘটনাটি ঘটে 
যাবার পর রজনী-লবঙ্গলতা-অমরনাথ ও শচীন্দ্র যুক্তি করে কাহিনীটি রচনা 
করেছে। কিন্তু শেষাংশে অমরনাথ যেভাবে আবার উধাও হলেন, তাতে 
পাওুলিপির সন্ধানে তার পশ্চাতে কাকে দৌড়াতে হয়েছিল কে জানে? বে 
এরূপ চিন্তা, লেখক কর্তৃক ঘটন। বণিত হলেও, জাগ! স্বাভাবিক ছিল। 

“বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিষয় নির্বাচনে যেমন নৃত্তনত্ব দেখিয়েছেন, 
তেমনি রচনারীতিতেও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। বিষয় এখানে বাস্তবের মাটি 
রি ষেমনস্পর্শ করেছে, বর্ণনাতেও তেমনি বাস্তবতার স্পর্শ 

রয়েছে। (দ্রঃ ১ম পরিচ্ছেদ)। অনাভম্বর শব্যোজন। 
ও বর্ণনার স্বাভাবিকত। ঘারা তিনি বর্ধার নিক্ললিখিত চিত্রাটি কিভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন ত। লক্ষ্য করা যেতে পারে-__“বর্যাকাল। বড় দুর্দিন। সমস্ত দিন 
বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও কুর্ধ্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে 
ঢাকা ।” 

“বিষবৃক্ষ” উপন্তাসের পত্রগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকবৈচিত্র্য দান করেছে। 
এই উপন্যাসে মোট ১৪টি পত্র স্থান পেয়েছে । এর পূর্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কিছু পত্র 
ব্যবহার করেছেন এবং পরেও করেছেন। যেমন “কপালকুগুল।” উপন্যাসে 
ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি কপালকুণ্ডাকে পত্ত্র লিখে তার সংগে সংকেতস্থানে দেখ। 
করার আমস্বণ জানিয়েছিল । এবং সেই পদ্র কপাঁলকুগুলার ভাগ্য বিপর্যয়ের 
একটি কারণ হয়ে গাড়িয়েছিল। “চন্দ্রশেখর* উপন্যাসে দাঁলনীবেগম নবাবের 
উদ্দেশ্তে পত্র লিখেছে । এরাজমিংহ” উপন্তাসে চঞ্চলকুমারীও রাণ। রাঞ্জপিংহকে 
পঞ্জ মারফৎ তার মর্ধদারক্ষার জন্ত তাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্ত, 
£ব্ষিবৃক্ষণ উপন্থাসের মত আর কোনও উপন্থাসে পত্রগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
গ্রহণ করেনি । 

পজ্জের মাধ্যমে মনের ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়। তাই পত্র 
গুলিকে মানদিক আলোড়নের ব্বরূপ প্রকাশের ক্ষেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উপযুক্ত ভাবে 


উপাদান বিচার ৃ ১৬৭ 


ব্যবহার করেছেন। এই পত্রগুলি সংশ্সিষ্ট লেখকের চরিত্রের উপর আলোকপাত 
করতে সাহাধ্য করে। 

“বিষবৃক্ষ' উপন্তামে পত্রগুনি লিখেছেন-__নগেজ্নাঁধ, হরদেব ঘোষাল, 
কর্যমুখী, কমলমণি ও ব্রহ্মচারী | 

নগেন্দ্রনাথ কর্ষোপলক্ষে কলকাতায় যাবার পথে কুন্দকে দেখতে পেয়েছেন। 
তাকে নিয়েই উঠলেন ভগিনী কমলমণির গৃহে । সেখান থেকে নগেন্দ্র তার 
প্রবাসী বন্ধু হরদেব ঘোধালকে লিখছেন (৬ পরিচ্ছেদ )। এই পঞ্জে নগেন্জু 
রদিকতার সংগে কুন্দের বালিকাবয়সের রূপের প্রশংসা করলেও, তার মনে ষে 
কুন্দের বপের প্রভাব সঞ্চারিত হচ্ছিল তার ইংগিত পাওয়া যাঁয়। এ পরিচ্ছেদেই 
২নং পত্রটি এসেছে স্থ্ধ্যমুখীর কাছ থেকে নগেন্দ্রনাথের চিঠির প্রত্যুত্র স্বরূপ । 
বোঝা! যাঁয় নগেন্জরনাথি হরদেব ঘোষালের মত হুর্ধমুখীকেও চিঠিতে রসিকতার 
ছলেই কুন্দের কথ। লিখেছিলেন । তার উত্তরে স্র্যমুখীর পত্র-_ 

“ণাপী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 
কলিকাতায় য্দি তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা 
নিকটে গিয়। পদ্পেবা না করি? এবিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি ; হুকুম 
পাইলেই ছুটিব। 

“একটি বালিক! কুডাইয়। পাইয়া কি আমাকে ভূলিলে? অনেক জিনিষের 
কাগারই মাদর। নারিকেলের ডাবই শীতল | এ অধম স্ত্ীজাতিও বুঝি কেবল 
কাচামিঠে? নহিলে বালিক্রাটি পাইয়। আমায় ভুলিবে কেন? 

“তামাসা 1উক, তুমি কি মেয়েটি একেবারে স্বত্ ত্যাগ করিয়া! বিলাইয়া 
দিয়াছ? নহিলে আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়। লইতাম। 
মেয়েটিতে আমার কাঁজ আছে। তুষি কোন সামগ্রী পাইলে আাহাতে আমার 
অধিকার হওয়াই উচিত, কিগ্ত আজি কালি দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই 
পুরা অধিকার । 

“মেয়েটিতে কি কাজ? আঁমি তারাঁচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। 
তারাঁচরণের জন্ত একটি ভাল মেয়ে আমি কত খু'ঁজিতেছি তা ত জান। যদি 
একটি ভা মেয়ে বিধাতা মিলাইধাছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না। 
কমল ষদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া 
লইয়! আপিও। আমি কমলকেও অনুরোধ করিয়া লিখিলাম। আমি গহন! 
গড়াইতে ও বিধাহের আর আর উদ্চোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । কলিকাতায় 


১৬৮ বঙ্কিম উপস্ভাঁসের 


বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় না কি ছয় মাস থাকিলে মহুম্ত ভেড়া হয়। আর 
যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি 
বরণডাল! সাঁজাইতে বসি।* 

এই চিঠির মাধ্যমে ুর্ধমুখীর স্বামীপ্রেম ও সরলত] যেমন প্রকাশিত, 
তেমনি কুন্দকে তারাচরণের সংগে বিবাহ দেবার জন্য নিয়ে আসতে বলে সে 
নিজের জীবনের বিড়ম্বনার ভবিষ্যৎ বীজ বপন করেছে। সর্বোপরি--শ্বামীকে 
রদিকতার ছলে কুন্দকে বিবাহ করার বিষয়টির মধ্য দিয়ে হ্ুর্যমুখীর ভবিষ্যৎ 
ভাগ্য বিড়ম্বনার (10705 0£ 126 ) ইংগিত দান করা হয়েছে। 

একাদশ পরিচ্ছেদ কমলমণিকে লেখ ুর্যমূখীর পত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
এই পত্রের মাধ্যমেই আমরা। জানতে পারলাম -কুন্দ ধীরে ধীরে কিভাবে 
নগেন্দ্রকে আচ্ছন্ন করছে ।-- 

“***আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়। 
মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় 
করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপন! খাইয়া 
তাহাকে ঘরে আনিলাম ? 

তুমি মে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা । এখন 
তাহার বয়ম ১৭1১৮ বৎসর হইয়াছে । সে যে হুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি। 
সেই পৌন্দরধ্যই আমার কাল হইয়াছে। 

পৃথিবীতে যদ্দি আমার কোন সুখ থাকে, ভবে সে ম্বামী ) পৃথিবীতে যদি 
আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী ; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু 
সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে 
কাড়িয়া! লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে 
স্বামীর ন্েহ। সেই স্বামীর শেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে। 

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাহার নিন্দা করিতেছি না। 
তিনি ধর্ম, শক্রতেও তাহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। 
আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্বকে বশ করিতেছেন। 
যে দ্দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুমার়ে কখন সেদিকে নয়ন ফিরান না। 
নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার 
প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া! থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভৎসমা 
করিতেও শুনিষ়্াছি। 


উপাদান বিচার ১৬৯ 


তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি? পুরুষে এ কথা জিজ্ঞাস। 
করিলে বুঝান বড় ভার হইত) কিন্তু তৃষি মেয়েমানুষ, এতক্ষণে বুঝিয়াছ। 
যদি কুন্দননন্দিনী অন্ত স্ত্রীলোকের মত তাহার চক্ষে সামান্ত। হইত, তবে তিনি 
কেন তাহার প্রতি ন। চাহিবার জন্ত ব্যস্ত হইবেন? তাহার নাম মুখে না 
আনিবার জন্ত কেন এত ঘত্বশীল হইবেন? কুন্দননন্দিনীর জন্য তিনি আপনার 
নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এ জন্ত কখন কখন তাহার প্রতি অকারণ 
ভতৎসনা করেন। সে রাগ তাহার উপর নহে--আপনার উপর। সে ভৎ্সন। 
তাহাকে নহে, আপনাকে । আমি ইহা বুঝিতে পারি। আমি এতকাল 
পর্যাস্ত অনন্ততব্রত হইয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল তাহাকেই দেখিলাম--তাহার 
ছায়া দেখিলে তাহার মনের কথা বলিতে পারি--তিনি আমাকে কি লুকাইবেন? 
কখন কখন অন্যমনে তাহার চক্ষু এদিক ওদিকৃ চাহে কাহার স্ধানে, তাহা কি 
আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়। চক্ষু ফিরাইফ1 লয়েন 
কেন, ভাহী। কি বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্ধ শুনিবার অন্ত, আহারের 
সময় গ্রাস হাতে করিয়াও কাণ তুলিয়া থাকেন, তাহ কি বুঝিতে পারি না? 
হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কাণ তুলিয়! 
থাকেন,-কেন? মাবার কুন্দের স্বর কাণে গেলে তখনই বড় জোরে হাঁপুস 
হুপুস করিয়া! ভাত খাইতে আরম করেন কেন, তা কি বুঝিতে পারি না? 
আমার প্রাণাধিক সর্বদা প্রসন্নবন--এখন এত অন্তমন। £ কেন? কথা বলিলে 
কথ! কাণে না তুলিয়া, অন্যমনে উত্তর দেন “হ”,--আমি ষর্ধি রাগ করিয়। বলি, 
"আমি শীন্্ মরি,” তিনি ন। শুনিয়া বলেন হি *। এত অন্যমনী। £ কেন ? জিজ্ঞাসা 
করিলে বলেন, “মোকদ্দমার জালায়।” আমি জানি, মোকদ্দমার কথ। তাহার 
অনে স্থান পায় না। যখন মোকন্দমার কথা বলেন, তখন হাসিয়া হ'সিয়া কথ 
বলেন। আর এক কথ1--এক দিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথ। কহিতে ছিল, 
তাহার বালবৈধব্য, অনাধিনীত্ব এই সকল লইয়া! তাহার জন্ত হুঃখ করিতেছিল। 
তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন । আমি অস্তরাল হইতে দেখিলাম, 
তাহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল--তিনি সহস ভ্রুতবেগে সে স্থান হইতে চলিয়া 
গেলেন। 

এখন একজন নৃতন দাপী রাখিয়াছি। তার নাম কুমুদদ। বাবু তাহাকে 
কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুষ বলিয়। ভাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। 
আর কত অগ্রতিভ হন! অপ্রতিভ কেন? 


১৭৪ বঙ্কিষ উপন্তাসের 


এ কথা বলিতে পারিব নী ষে, তিনি আমাকে অধত্ব ব অনাদদর করেন। 
বরং পূর্বাপেক্ষা অধিক যত, অধিক আদর' করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। 
তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্ত ইহাও বুঝিতে পারি যে, 
আমি তীহার মনে স্থান পাই না। ঘত্ব এক, ভালবাপা আর, ইহার মধ্যে 
প্রভে? কি-_ আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি। *** 

এই পঞ্জের মধ্যে নগেন্দের জন্তু সূর্যমুখী উদ্বেগ, ভালোবাসা ও কুন্দকে নিয়ে. 
শংক1 যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা অন্যভ।বে বর্ণনা করা যেত না। 

এর উত্তরে চতুর্থসংখ্যক পত্রটি লিখেছে কমলমণি। পতিপরায়ণ। কমলমণি' 
ুর্যমুখীর এই শংকাকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়নি। তাই সে কুর্ধমুখীকে পরামর্শ 
দিয়েছে স্বামীর প্রতি বিশ্বাস ন। রাখতে পারলে সে যেন ডুবে মরে। 

(দ্রঃ বিষবৃুক্ষ। একাদশ পরিচ্ছেদ )। 

ইতিমধ্যে ষে কদিন অতিবাহিত হয়েছে তাতে নগেন্দ্ের মানসিক পরিবর্তন 

বা চাঞ্চল্য আরও বেশী প্রকাশিত। তার উল্লেখ রয়েছে ৫ম পত্র হরদেব, 
ঘোষালের অন্থষোগের মধ্যে ষে নগেন্দ্র কেন চিঠির উত্তর দেয় না। 

৬ষ্ঠ পত্রে নগেন্দ্র সংক্ষেপে হরদেবকে লিখেছেন--“আমার উপর রাগ করিও' 
না-আমি অধঃপাতে যাইতেছি।” 

৭ম পত্র সুর্যমূখীর কমলমণির কাছে আকুল প্রার্থনী--“একবার এসে11 

৮ম পত্রটিও সূর্যমুখী কমলমণিকে লিখেছে কুন্দের সংগে স্বামীর বিবাহের 
প্রস্তাব জানিয়ে। এই চিঠির মধ্যে স্থ্ধমুখীর বুকভাঙা আর্তনাদ লঘুছন্দের 
মাধ্যমে অত্যন্ত তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। 

(জঃ ব্ষিবৃক্ষ, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ) 
৯ম পত্রটির উল্লেখমাত্র আছে। সেটি গ্রশচন্দ্র নগেন্দ্রকে ব্যঙ্গ করে লিখে- 
ছেন। বিষয়--নিঃদন্দেহে বিধব! কুন্দকে বিবাহ । 

১*ম পত্র নগেন্দ্রের উত্তর | এতে বিধবাঁবিবাহ ও কুন্দকে বিবাহের পক্ষে 
নগেন্দ্রনাথ যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন ত তার মনোবাধনাকে বাস্তব কপদানের 
চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। 

(দ্রঃ বিষবৃক্ষ, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ) 

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদটির নামই “আশীর্বাদ-পত্র' | এটি উপ্ন্তাসের একাদশ 
সংখ্যক চিঠি। এই চিঠিতে কমলমণিকে ক্্ষমুখী, কুদ্দের সংগে নগেন্দের বিবাহ 
ও তার গৃহত্যাগের সংকলনের কথ। জানিয়েছে । এই চিঠির মধ্যে স্বামীন্ প্রতি 


উপাদান বিচার ১৭১ 


হুর্যমুখীর ভালবাসা ও সেই ভালবাঁস। থেকে বঞ্চিত হবার বেদনা অপরূপ কাব্য- 
হৃষমাম্ডিত হয়ে উঠেছে । চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধার যোগ্য-_ 

"যে দিন ম্বামীর মুখে শুনিলাম ষে, আমাতে আর তার কিছুমাত্র সুখ নাই, 
তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথব। প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই 
দিনই মনে মনে সঙ্কর করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে 
তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া! তাহাকে স্থখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে 
স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া ঘাইব $ কেন মা, আমার স্বামী 
কুন্দনন্বিনীর হইলেন, ইহ। চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে 
পুনর্বার পাইয়। তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া 
চলিল।ম | 

“কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়। ষাইতাম। কিন্ত 
স্বামীর যে সখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে স্থখছুই এক 
দিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। আর তোমাকে আর একবার দেখিয়া 
যাইব সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম--তুমি অবশ্য আসিবে, 
জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার ধিনি প্রাণাধিক, 
তিনি স্থখী হইয়াছেন ইহা দেখিয়াছি । তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। 
আমি এখন চলিলাম। 

“তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে 
যে বলিয়া আপিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তাহ। হইলে তুমি আসিতে 
দিতে না। এখন তোমার্দের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমর। আমার 
সন্ধান করিও না| । 

“আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমত ভরস। নাই । কুন্দনন্দিনী 
থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না__এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। 
আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম--ভিখারিণীবেশে দেশে দেশে ফিরিব-- 
ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব-_আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি সঙ্গে 
লইলে লইতে 'পারিতাম, কিন্তু প্রবৃতি হইল না। আমার স্বামী আমি ত্যাগ 
করিয়। চলিলাম--পসোণী-বূপ সঙ্গে লইয়1 যাইব? 

“তুমি মার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি 
কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্ত অনেক 
চেষ্টা করিলাম, কিন্ত পারিলাষ না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম 
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না--কাগজ ভিজিয় নষ্ট হইল। কাগজ ছি'ভিয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম-- 
আবার ছি'ড়িলাম--মাবার ছি'ড়িলাম-_কিস্ত আমার বলিবার যে কথ। আছে, 
তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারলাম ন1। কথা বলিতে পারিলাম ন। বলিয়া, 
তাহাকে পত্র লেখা হইল না।' তুমি ধেমন করিয়। ভাল বিবেচনা কর, তেমনি 
করিয়া আমার এ সংবাদ তাছাকে দিও । তাহাকে বুঝাঈয়। বলিও যে, তাহার 
উপর রাগ করিয়া আমি দেশাস্তরে চলিলাম না| তাহার উপর আমার রাগ 
মাই ;$ কখনও তাহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না। ধাহাকে মনে 
হইলেই আহ্লাদ হয়, তাহার উপর কি রাগ হয়? তাহার উপর ঘষে অচল 
ভক্তি তাহাই রহিল, যত দিন না মাটিতে এ মাটি মেশে, তত দিন থাকিবে। 
কেন না, তাহার সহম্ম গু আমি কখন ভুলিতে পারিব না । এত গুণ কাহারও 
নাই বলিয়াই আমি তাহার দাপী। এক দোষে যদি তাহার সহশ্র গুণ ভুলিতে 
পারিতাম, তবে আমি তাহার দাসী হইবার ঘোগ্য নহি। তাহার নিকট আমি 
জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, 
ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্বত্যাগিনী হইতেছি। 

“তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্বাদ করি, তোমার স্বামী 
পু দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরন্থখী হও। আরও আশীর্বাদ করি যে, ষে দিন 
তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, দেই দিন যেন তোমার আম্ুঃশেষ হয়। 
আমায় এ আশীর্বাদ কেহ করে নাই ।” 

দ্বাত্রিংশতম পরিচ্ছেদ তিনটি চিঠি আছে। প্রথমটি হরদেব ঘোষালের 
প্রতি নগেন্ত্র দত্তের পত্র । এই চিঠিতে নগেন্দ্রনাথের কুন্দের প্রতি মোহভঙ্গ ও 
কুর্ধমুখীন্ন প্রতি ভালবাসার প্রকাশ আছে। বিবাহের পনেরে। দিনের মধ্যেই 
নগেন্্র বুঝতে পেরেছেন হ্ষু্যমুখী স্ু্যমুখীই, কুন্দ তার অভাব পুরণ করতে 
পারে না। 

এই চিঠির উত্তরে হরদেব থোষাল দীর্ঘ পত্রেব দ্বার। অত্যান্ত গভীর বিশ্লেষণের 
হাব! ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। কুন্দের গ্রৃতি 
নগেন্দ্ের ভালোবালা রপমোহ। কিন্তু ্পমোহও যে কালক্রমে ভালোবাসায় 
পরিণত হয় এ সত্য তিনি জানিষ্বেছেন। নগেন্দ্রনাথের প্রতি তার যথার্থ 
বন্ধুজনোচিত উপদেশ ।-_-“তুমি নিরাশ হইও না। হুর্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন 
করিবেন--তোমাকে না দেখিয়া তিনি কতকাল থাকিধেন? যত দিন ন। 
'আদেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্বেহ করিও। তোমার পত্রার্দিতে যতদূর বুঝিয়াছি, 
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তাহাতে বোধ হইয়াছে, তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে, কালে 
স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে । তাহা। হইলে তাহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। 
এবং ষ্দি তোমার জ্যোষ্ঠা ভার্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে ত্বাহাকে ভূলিতেও 
পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালবাসেন। ভালবাসায় কখন অধত্ব 
করিবে না; কেন না, ভালবাপাতেই মাচ্গষের একমাত্র নির্যল এবং অবিনশ্বর 
স্থথ। ভালবাসাই মনুম্তজাতির উন্নতির শেষ উপায়-_মনুষ্যমাত্রে পরম্পরে 
ভালবাসিলে আর মনুস্বকূত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে ম1 1” 

এই পত্রের উত্তর নগেন্দ্রনাথ দ্বিযেছেন কিছুদিন পরে। কিস্ত হরদেবের 
উপদ্দেশ তিনি মানতে পারেন নি, অর্থাৎ কুন্দকে আর মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে 
নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি । 

সর্বশেষ পত্রটি হুর্যমুখীর নির্দেশে ব্রহ্মচারীকর্তৃক লিখিত (৩৫ পরিচ্ছেদ )। 
এতে মধুপুর গ্রামে সঙ্কটাপন্ন সুর্যমুখীর সংবাদ দিয়ে নগেন্্রনাথকে সেখানে যেতে 
বল। হয়েছে। 

শ্রীশচন্দ্রেহ উল্লিখিত পত্রটিকে বাদ দিলে মোট ১৪টি পত্র “বিষবৃক্ষ+ উপন্যাসে 
কাহিনীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। 

“বিষবৃক্ষ' উপন্তাসেও অলৌকিক ঘটনা স্থান পেয়েছে । পিতার মৃতার পর 
কুন্দ পরলোকগতা৷ জননীর জ্যোতির্ময়ী মৃতি প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি তাকে 
এক “দেবকান্ত” পুরুষ এইং “শ্যামাঙ্গী পদ্মপলাশলোচন! যুবতী'র কাছ থেকে দূরে 
থাকার জন্য সতর্ক ক'রে দিয়েছেন । এই ছু'জনকে কুন্দ পরবর্তীকালে নগেন্দ্র ও 
হীর! ব'লে সনাক্ত করেছে । যাকে কোনদিন সে দেখেনি তার হুবহু বূপ কিভাবে 
তার মনে পূর্বান্ধে জাগা সম্ভব, বঙ্কিম তার ব্যাখ্যা করেন নি। ক্রটাসের 
ুদ্ধারস্ভের পূর্বে সীজারের প্রেতমৃতি দর্শন অথব! হামলেট কতৃক তার পিতার 
অশরীরী মৃতি প্রত্যক্ষ করার সংগে এব তুলনা কর চলে না। কারণ এ ক্ষেত্রে 
কুন্দর দেখা মূতি তার কাছে অদৃষ্টপূর্ব ছিল। মৃত্যুর আগে পুনরায় কুন্দ যখন 
তার মাতার মূতি দেখতে পেয়েছে তখন তার কাছে সে আশ্রয় চেয়েছে হৃদয়ের 
জাল! জুড়াবার জন্য । এই ঘটনাটিকে কুন্দের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপরই ছেড়ে 
দিতে হয়। 

“কুষণকাস্তের উইল'-এর ঘটনাটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত, মোট ৫৬টি পরিচ্ছেদ 
বণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আছে ৩১টি পরিচ্ছেদ এবং দ্িতীর খণ্ডে আছে ২৫টি 
পরিচ্ছেদ। ভ্রমরের চুড়াস্ত দর্বনাশ, অর্থাৎ গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ এবং 
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য়োহিণীর রূপরাশির ধ্যান প্রথম খণ্ডে বণিত. হক্টেছে। এখানেই ঘটনার 
[০128, অর্থাৎ কাজ শেষ হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় খণ্ডে শুরু হয়েছে 

909611771, অর্থাৎ ফলভোগ। প্রায় কুড়ি বছরের দীর্ঘ 
বমির কাহিনী উপন্তাসে বণিত হওয়ায়, ঘটনায় কিঞ্চিৎ 
শিথিলতা এসে গেছে, কিন্ত কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনায় তার প্রয়োজন অন্বীকার 
কর যায় না। 


কাহিনী-বর্ণনায় কিঞ্িৎ ক্রটিও আছে। উপন্পাসের প্রথমে কুষ্ককাস্তের 
স্ত্রী, পুত্রহয়-_হরলাল ও বিনোদলাল, বিনোদলালের স্ত্রী ও শিশুপুত্র এবং কন্তা 
শৈলবতীর উল্লেখ আছে। কিন্তু উপন্থাসের মধ্যে বা শেষে তাদের আর কোন 
উল্লেখ নেই। উপন্যাসের আয়তনে তাদের সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ শ্বরূপ কিছু বলার 
প্রয়োজন ছিল। 

কুষ্ণকান্তের উইল”-এ কাহিনী-বর্ণনার প্রধান গুণ হল এর সরলতা। 
বন্কিম কোন আডম্বর না! করে সোজান্থজি সরল ভাষায় বক্তব্যকে উপস্থাপিত 
করেছেন। তাই এর ট্্যাজিক আবেদন সোজাস্থৃজি এত তীক্ষভাবে পাঠকের 
হদয়ে এসে বেঁধে। 

বঙ্কিমের চিরাচরিত রীতি--পাঠক-সম্বোধন ও সুক্ম ইঙ্গিতের দ্বার পরবর্তী 
ঘটনার পূর্বাভাষ স্থচিত কর, এ উপন্যাসেও বর্তমান । একটি ইঙ্গিতের তাৎপর্য 
এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। বাকুণীর উগ্যানে যখন গোবিন্দলাল 
রোছিণীর অধরে অধর স্থাপন করে ফু দ্রিয়ে তাকে সচেতন করার চেষ্টা করছিল, 
তখন বঙ্কিম লিখছেন --“সেই সময়ে ভ্রমর, একট। লাঠি লইয়া, একটা বিভাল 
মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না৷ লাগিয়া, ভরমরেরই 
কপালে লাগিল” এর চেয়ে ভালভাবে বোধ হয় ভ্রষরের কপাল-ভাঙার 
ব্যগ্রনা দেওয়। যেত না| 


রাজসিংহ' বহ্কিমের মতে তার একমাত্র এতিহাঁসিক উপন্যাস । তাই এর 
রচনারীতিতেও নৃতনত্ব ও অনন্যতা থাকবে আশী৷ করা যায়। লেই অনন্যতা৷ 
রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে আবিফ্ষার করেছেন, সেটি হল 
কাহিনীর গতিময়তা। এই গতির জন্য 'রাজসিংহ' 
উপন্যাসের কাহিনী অত্যস্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । আবার এই গতির স্রোতে 
রাজদিংহের অনেককিছু অসম্পূর্ণত। চাপা পড়ে গেছে | 

“আনন্দমঠ' “দেবীচৌধুরাধী' ও 'পীতারাম*--বন্ষিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের 


রাজশিংহ 
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রচনা । বয়সের পরিণতির দংগে সংগে রচনারীতিতেও পরিণত মনের ছাপ 
পড়েছে। বয়সের সংগে সংগে জীবনের মত রচনা- 

আনন্দমঠ, দেবী 

চচৌধুরাণী, শীতারাম রীতিতেও অলংকারের আধিক্য খসেপড়ে। তাই ভাষা 
হয় সহজ-সরল অথচ গভীর ভাবোগ্তক | রবীন্নাথের 

শেষপর্বের রচনাতেও আমর] দেখেছি খধিন্বলভ সরল অথচ গভীর 

বাক্যবিস্যাস। 

“আনন্দমঠ'-এ সংক্ষিপ্ত বাক্যপ্রয়োগে কিভাবে ভাবগানীর্য আন। হয়েছে 
তার উদ্দাহরণ হিসাবে “উপক্রমণিকা” অংশটি পাঠ করে নিতে অন্গরোধ করি। 
“আনন্মমঠ'-এর গান ও সর্বোপরি “বন্দেমাতরম্-মন্ত্র এর রচনারীতিকে এক 
আশ্চর্য হুষ্মায় মণ্ডিত করেছে। 

“দেবী চৌধুরাণী'তে ধর্মচেতন! প্রকাশিত হুলেও কিছু এঁতিহাসিকতা ও 
সমাজচেতনা প্রকাশিত। তাই এর ভাষা অনেকটা গাহাস্থজীবনের ধূলি-মাটি 
প্গর্শ করেছে। উদ্দাহরণ হিমাবে প্রথম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদটি আর একবার পাঠ 
করতে বলি। 

'সীতারাম' উপন্যাসে ধর্মতত্ব ও এঁতিহাসিক চেতনার অতিরেক কাহিনীতে 
আবার কিছু জটিলতা এনেছে । তাই ভাষা সর্বাংশে সরল নয়। 

বাংল। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র “ুর্গেশনন্দিনী'তে ষে ভাষা ও রীতি সম্থল ক'রে 
যাত্র। করেছিলেন, 'সীতার।ম*-এ এসে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । অবশ্ঠ 
এই ক্রমবিকাশের স্তর ঠিক ক্রমপর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে এমন কথা ব্ল! যাবে 
না। কিন্তু পরিবর্তন ষে ঘটেছে ত| উপলব্ধির জন্য আমর কয়েকটি বিষয় ক্রম- 
পর্যায়ে সাজিয়ে দিলাম । 

প্রথমেই বিভিন্ন উপন্যাপের কাহিনীর স্ছচনাংশটি লক্ষ্য কর। যেতে 
পারে। 

(১) ৯৯৭ বঙ্গাবের নির্দাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষুণপুর 
হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল- 


গমনোগ্চোগী দেখিয়। অশ্বারোহী ভ্রতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । 
কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর ; কি জানি, যদ্দি কালধর্ষে প্রদোষকালে প্রবল 


ঝটিকা বৃষ্টি আরস্ত হয়, ভবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরনান্তি পীড়িত হইতে 
হইবে। প্রাস্তর পাঁর হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল ক্রমে নৈশ গগন নীল- 
নীরদ্মালায় আবুত হইতে লাগিল। নিশারস্তেই এমন ঘোরতর অন্ধকার 
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দিগস্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পাস্থ 
কেন্বল বিছ্যন্দীপ্ডি প্রদদশিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন ।” 
( হুর্গেশনন্দিনী ১ 
(২) *্প্রীয় ছুইশত পঞ্চাশ বৎমর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাব্রিশেষে 
একখানি যাত্রীর নৌক। গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পতুগিস্‌ 
ও অন্থান্ত দাবিকদস্থাদদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়। যাতায়াত করাই 
তৎকালের প্রথ। ছিল, কিন্ত এই নৌকারোহীর। সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই 
যে, রাত্িশেষে ঘোরতর কুজ্মাটকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল ; নাঁবিকের1 দি 
নিরূপণ করিতে ন! পারিয়া বহব হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এন্বপে কোন্‌ দিকে 
কোবায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না । নৌকারোহিগণ অনেকেই 
নিদ্র। যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুব্বা পুরুষ, এই ছুই জন 
মাত্র জাগ্রৎ অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতে- 
ছিলেন। বারেক কথাবার্ত। স্থগিত করিয়! বৃদ্ধ নাবিকর্দিগকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
“মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারিব?” মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 
“বলিতে পারিলাম না।” ( কপালকুগুল৷ )। 
(৩) “একদিন প্রস্াগতীর্থে, গজা-যমুন'-সঙগমে, অপূর্ব প্রাবৃট্দিনাস্তশোভা। 
প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট্টকাঁল, কিন্তু মেঘ নাই, অথব! যে মেধ আছে, 
তাহ? ত্বর্ণময় ভরঙ্গমালাঁবৎ পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল | স্ুর্ধদেব অস্তে 
গমন করিয়াছিলেন। বর্ধার জলসঞ্চাবে গঙ্গ৷ মুনা উভযেই সম্পূর্ণশরীর।, 
যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মার্দিনী, যেন ছুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পবস্পরে আলিঙ্গন 
করিতেছিল। চঞ্চল বলনা গ্রভাগবৎ তরঙ্গমাঁল। পবনতাড়িত হইয়1 কূলে প্রতি- 
ঘাত কিতেছিল।” (মৃণালিনী)। 
(৪) “নগেগ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যোষ্ঠ মাস,তুফানের সময় ; 
ভাঁ্ধ)1 স্্যমুখী মাথার দিব্য দিয় বলিয়। দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে 
লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝডের সময় কখন নৌকায় থাকিও 
না| নগেন্ত্ স্বীকৃত হই মৌকারোহণ কবিয়াছিলেন, নহিলে স্ুর্গমুখী ছাড়িয়া 
দেন না। কলিকাতা ন। গেলেও নহে, অনেক কান্ত ছিল।” (বিষবৃক্ষ)। 
(৫) “অনেক দিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ 
বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্ধস্ত শ্বশুরধর করি নাই। তাহার কারণ, 
আমার পিতা ধনী, শ্বশুব দরিদ্র । (ইন্দির1)।' 
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(৬) “ছুই জনে উগ্চানমধ্যে লতামগ্ডপতলে দাঁড়াইয়া! ছিলেন। তখন 
প্রাচীন নগর তাম্রলি্ের চরণ ধৌত করিয়। অনস্ত নীল সমুদ্র মৃদু ছু নিনাদ 
করিতেছিল।” ( যুগলাঙ্গুরীয় )। 

(৭) “ভাগীরধীতীরে, আম্রকাননে বসিয়! একটি বানক ভাগীরথীর সা্ধ্য 
জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাঁহার পদতলে, নবনুর্বাঁশয্যায় শয়ন করিয়া, 
একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপাঁনে চাহিয়াছিল-. চাহিয়া, চাহিয়া, 
চাহিয়া, আকাশ নদী বুক্ষ দেখিয়া], আবার সেই মুখপানে চাঁহয়া রহিল। 
বালকের নাম প্রতাপ-_বালিকার শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত আট 
বৎসরের বালিক।-_ প্রতাপ কিশোর বয়স্ক । ( চজ্জশেখর )। 

(৮) “রাধারাণী নামে এক বালিক। মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল | বালিকার 
বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই । তাহার্দিগের অবস্থ| পূর্বে ভাল ছিল-- বড়মাশ্ৃষের 
মেয়ে। কিন্ত তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জাতির একটি 
মোকদ্দম] হয; সবন্ব লইয়] মোকদ্ম।; মোকদমাটি বিধবা হ'ইকোর্টে হারিল। 
সে হারিবাধান্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়। ভদ্রান হইতে 
উহাদ্দিগকে বাহির করিয়। দ্রিল | প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ভিক্রীদার 
সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিল1ত দিতে নগদ যাহা ছিল, আহাও গেল? 
রাধারাণীর মাতা 'শলঙ্করাদি বিক্রয় করিয়া, ঠিবিকৌন্সিলে একটি আপীল 
করিল। কিন্কআর হারের সংস্থান রহিল না। বিধব| একটি কুটারে আশ্রয় 
লইয়। কোন গ্রকারে শারীরিক পরিশ্রম কারয়া দিনপাত করিতে লাগিল। 
রাখারাণীর বিবাহ দিতে পারিন না।” (রাঁধারাণী )। 

(৯) “তোমাদের হৃখছঃখ আমার ম্থছুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। 
তোমর! আর আমি ভিন্নপ্রকাতি। আামার হখে তোমর' জুখা হইতে পারিবে 
না--আমার ছুঃখ তোমরা বুঝিবে না--মামি এবি ক্ষুদ্র যুথিকার গন্ধে সখী 
হইব) আর ধোলকল] শশী আমার লোচনাগ্রে সহত্র নম্বত্রমগ্ডশষপ্ান্থ হইয়! 
বিকশিত হইলেও আমি সখী হইব না- আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয় 
শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।” ( রজনী )। 

(১০) “হরিপ্রাগ্রামে এক ঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদার বাবুর নাম 
কৃষ্ণকান্ত রাঁয়। কৃষ্ঃকান্ত রায় ধড় ধনী; তাহার জমীরারীর মুনাফা প্রায় ছুই 
লক্ষ টাকা | এই ন্ষিষটা তাহার ও তাহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপণঞ্জিত। 
উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়। ধনোপার্জন করেন। উভয় ভ্রাতার পরম সম্প্রীতি 

১৭ 


১৭৮ বঙ্কিম উপন্থাসের 


ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কম্মিন্‌ কালে জন্মে নাই যে, তিনি অপর কর্তৃক 
প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। 
উভয়ে একানতৃক্ত ছিলেন। রামকাস্ত রাঁয়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল--তাহার 
নাম ০গাবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি, রামকাস্ত রায়ের মনে মনে সংকল্প হইল 
ষে, উভয়ের উপার্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার 
বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়। কর্তব্য | কেন না, যদিও তাহার মনে নিশ্চিত 
ছিল ষে, কৃষ্ণকাস্ত কখনও প্রবঞ্চনা অথব। তাহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার 
সভ্ভাবন। নাই, তথাপি কৃষ্ণকাস্তের পরলোকের পর তাহার পুতেরা কি করে, 
তাহার নিশ্চয়তা কি? কিন্তু লেখাপড়ার কথ। সহজে বলিতে পারিলেন না-- 
আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাঁগলেন। একদ প্রয়োজনবশতঃ তালুকে 
গেলেন সেইথানে অকন্মাৎ তাহার মৃত্যু হইল |” ( কষ্ণকান্তের উইল )। 

(১১) "রাজস্থানের পার্বত্যগ্র্দেশে রূপনগর নামে একটি ক্ষুত্র রাজ্য ছিল। 
রাজ্য ক্ষুদ্র হউক, বুহৎ হউক, তার একটা রাজা থাকিবে । বূপনগরেরও রাজা 
ছিল। কিন্ত রাজ্য ক্ষুদ্র হইলে রাজার নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই- 
রূপনগরের রাজার নাম বিক্রমসিংহ | বিক্রমসিংহের আব্রও সবিশেষ পরিচয় 
পশ্চাৎ দিতে হইবে।” (রাজসিংহ )। 

(১২) “অতি বিস্তৃত অরণ্য । অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্ত 
তত্তিন্ন আরও অনেকজাঁতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় 
পাতায় মিশামিশি হইয়। অনস্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশৃন্ঠ, ছিদ্রশৃন্ত, আলোক- 
প্রবেশের পথমাত্রশূন্ ; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, 
ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিদ্িপ্ত করিতে করিতে 
চলিয়াছে। নীচে অন্ধকার। মধ্যাহেও আলোক অক্ফুটঃ ভয়ানক ! তাহার 
ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতাঁর অনস্ত মর্মর এবং বন্ত পশুপক্ষীর রব 
ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুন। যায় ন।” ( আননমঠ )। 

(১৩) “ও পি-ও পিপি__ও প্র্ুল্প_ ও পোড়ারমুখী।” 

“যাই ম1।” 

মা ভাকিল--মেয়ে কাছে আসিল । বলিল, “কেন মা? 


মা বলিল, “যা না--ঘোষেদের বাড়ী থেকে একট! বেগুন চেয়ে নিয়ে 
আর না।” 


উপাদান বিচার ৃ্‌ ১৭৯ 


প্রফুল্লমূখী বলিল, “আমি পারিব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।” 
(দেবী চৌধুরাণী )। 
(১৪) “পূর্বকালে, পূর্ববাঙ্গালাঁয় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন 
উহার নাম “ভূষনো”। যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটারবাসির। 
বাঘের ভয়ে রাত্রে বাহির হইতে পারিত না, তখন সেই তৃষণায় একজন 
ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গবর্ণর ছিলেন ; এখানকার 
স্থানীয় গবর্ণর অপেক্ষ! তার্দের বেতন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং ভূষণা স্থানীয় 
রাজধানী ছিল।” ( সীতারাম )। 
এবার বিভিন্ন উপন্থাসের কাহিনীর সমাঞ্চি অংশটুকু ক্রমপর্যায়ে অস্থুধাবন, 
কর] যেতে পারে। রর 
(১) - “আয়েষ। বাতায়নে বসিয়। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন অঙ্গুলি হইতে 
একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্ুরীয় গরলাধার। একবার মনে 
করিতেছিলেন, “এই রস পান করিয়া! এখনই সকল তৃষ্ণ নিবারণ করিতে 
পারি।” আবার ভাবিতেছিলেন, “এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে 
সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রণ। সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন ?” 
আবার অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিতে পরিলেন। আবার কি ভাবিয়] খুলিয়া লইলেন। 
ভাবিলেন, “এ লোভ সংবরণ করা রমণীর অপাধ্য; প্রলোভনকে দূর 
করাই ভাল !” 
এই বলিয়। আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় হুর্গপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন ।” 
( ছুর্গেশনন্দিনী )। 
(২) “না- ফৃন্ময়ি !__ন। !-”এইবপ উচ্চ শব করিয়া নবকুমার কপাঁল- 
কুগুলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণগ্ডলাকে আর 
পাইলেন ন। চৈত্রবাযুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আলিয়া, তীরে খায় 
' কপালকুগ্ুল। দাড়াইয়া, তথায় তটধোভাগে প্রহত হইল; অশ্ননি তটমৃত্তিকাখণ্ড 
কপালকুগুলানহিত ঘোর রবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্র হইয়। পড়িল। নবকুমার 
তীরভলের শব্ধ শুনিলেন, কপাঁলকুগুলা অস্তছিত হইল দেখিলেন। অমনি 
তৎপশ্চাৎ লক্ষ দিয়। জলে পড়িলেন। নবকুমার সম্তরণে নিতাস্ত অক্ষম ছিলেন 
না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়! কপালকুণ্ডলার অদ্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহাকে 
পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না। 


১৮০ বঙ্গিম উপন্যাসের 


সেই অনস্ত গঞ্জাপ্রবাহমধ্যে, বসস্তবামুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে 
হইতে কপালকুগুল! ও নবকুমার কোথায় গেল ?” ( কপালকুগুল। ) 

(৩) “শান্তশীল যখন দেখিল যে, হিন্দুর আর রাজ্য পাইবার সভভাবন। নাই, 
তখন মে আপন চতুরত। ও কর্মদক্ষত। দেখাইয়া যবনদিগের প্রিয়পানত্র হইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিল। হিন্ুদ্দিগের গ্রতি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা 
শীপ্রই সে মনস্কাম সিদ্ধ করিয়! অভীষ্ট রাঁজকাধ্যে নিযুক্ত হইল।” (ম্ৃবণালিনী ) 

(৪) দেবেন্রের মৃত্যুর পর, কত দিন তাহার উদ্যানমধ্যে নিশীথ সময়ে 
রক্ষকে ভীতচিতে শুনিয়াছে ধে, স্্ীলোঁক গার়িতেছে-_ 

“ম্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মগ্ডনং 
দেহি পদপল্লবমুর্ধারং |” 

আমর) বিষবৃক্ষ সমাণ্তড করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে 
অমৃত ফলিবে ।” ( বিষবৃক্ষ ) 

(৫) “গৃহিণী ও রামরাম দত্ত অনেক দিন হইল ন্বর্গারোহণ করিয়াছেন। 
কিন্ত আর যাওয়া ঘটে নাই। আমি স্থৃভাষিণীকে তুলি নাই। ইহজম্মে তুলি 
না। স্থভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম ন1।” (ইন্দিরা ) 

(৬) “পুরন্দর কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যেমন আমার চিরকালের 
মনোরথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। 
অঞ্চ মামি যেমন স্্খী হইলাম, এমন স্থথী কেহ আপনার রাজ্যে কখন বাস করে 
নাই।” ( যুগলানুরীয় ) 

(৭) “তবে যাও, প্রতাপ, অনস্তধামে। যাঁও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট 
নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাঁও | যেখানে, রূপ অনস্ত 
প্রণয় অনস্ত, হুখ অনস্ত, স্থখে অনস্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের 
দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে 
মরিতে হয় না, সেই মহৈহবর্যযময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে 
পাইলেও, ভালবাঁদিতে চাহিবে ন। !” ( চন্্রশেখর ) 

(৮) “এই বলিয়া রাধারাণী যে হীরকহার কুক্সিণীকূমারকে পরাইতে 
গিয়াছিলেন, তাহা। আনিয়। বসন্তের গলায় পরাইয়। দিলেন। 

তার পর শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ হইয়। গেল ।” (রাধারাণী ) 

(৯) “আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে এটি ?” 

শচীন্দ্র বলিলেন, “আমার ছেলে ।” 


উপাদান বিচার ১৮১ 


আমি জিজ্ঞাস করিলাম, “ইহার নাম কি রাখিয়াছেন ?* 
শচীন্দ্র বলিলেন, “অমর প্রলাদদ।” 
আমি আর সেখানে ধাভাইলাম নী 1” (রজনী ) 
(১০) “শচীকাস্ত বিনীতভাবে বলিলেন, “সন্ন্যাসে কি শাস্তি পাওয়। যায়?” 
গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, “ক্দাপি না। কেবল অজ্জাতবাসেব জম্ঘ আমার 
এ সন্যাঁপীর পরিচ্ছদ | ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শাস্তি পাইবার আর 
উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি -তিনিই আমাঁব ভ্রমর-ভ্রমরাধিক 
ভ্রমর |” 
এই বলিয়া! গোবিন্দলাল চলিয়। গেলেন। আর কেহ তাহাকে হরিজ্রাগ্রামে 
দেখিতে পাইল ন1।” (কুষ্ণকান্তের উইল ) 
(১১) পওবজজেবের উত্তম এতিহামিক তুলনার স্থল স্পেনের দ্বিতীয় 
ফিলিপ । উ গয়েই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি ; উভয়েই এশ্বর্্যে, সেনাবলে, 
গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উভয়েই শ্রমশীলতা, 
সতর্কতা প্রভৃতি রাঁজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর, 
কপটাচাবী, ক্রুর, দার্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী এবং প্রজ্জাপীডক। এজন্য উভয়েই 
আপন আপন সাআজ্য-ধ্বংদের বীজ বপন করিয়। গিয়াছিলেন। উভয়েই ক্ষত 
শক্র দ্বার পরাজত ও অপমানিত হইয়াছিলেন ;--ফিপিপ ইংরেজ ( তখন 
ক্ষুদ্রজাতি ) ও ওলন্দাজের দ্বারা, ওবঙগজেব মারহাটা ও রাজপুতের দ্বার1। 
মারহাট্র। শিবাজী ও ইংলগ্ডের তৎ্কালিক নেত্রী এলিজাবেথ পরস্পর তুলনীয়। 
কিন্ত তদপেক্ষা ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে 
তুলনীয়। উভয়ের কীতি ইতিহাদে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশহিতৈষী 
ধর্মাত্না বীরপুক্ষের অগ্রগণ্য বলিয়। খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন--এ দেশে 
ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।” (রাজসিংহ) 
(১২) “এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন। কি অপূর্ব 
শোভা! সেই গম্ভীর বিষুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুভূর্জ মুর্তি সম্মুখে, ক্ষীণালোকে 
নেই মহা প্রতিভাপূর্ণ দুষ্ট পুরুষমূতি শোভিত--একে অন্যের হাত ধরিয়াছে। 
কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়। 'ভক্তিকে ধরিয়াছে_ধর্ম আসিয়া 
কর্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জন আসিয়। প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে ; কল্যাণী আনিয়। 
শাস্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শাস্তি ; এই মহাপুরুষ কল্যাণী । সত্যানন্দ 
প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন। 


১৮২ বঙ্কিম উপন্যাসের 


বিনর্জন আপিয়া গ্রতিষ্ঠাকে লইয়! গেল ।৮. ( আনন্দমঠ ) 

(১৩) এখন এসো, প্রজ্ুল ! একবার লোকালয়ে দাড়াও--আমর। 
তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে ধাড়াইয়। বল দেখি, “আমি 
নৃতন নহি, আমি পুবাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আসিয়াছি, 
তোমব। আমায় তুলিয়। গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম-__ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুঙ্কতাম্‌। 
ধর্মঘংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
( দেবী চৌধুরাণী ) 

(১৪) “রাম। তুমিও যেমন ! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্তাঁস মাত্র 

শ্যাম | তা৷ এটা উপন্থাঁপ, ন। ওটা! উপন্যাস, তার ঠিক কি? ওটা 
ন! হয় মুপলমাঁনের রচা। তা যাক্‌ গিয়ে আমর! আদার ব্যাপারী--জাহাজের 
খবয়ে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এসেছি, এই ঢের | 
এখন তামাকট! ঢেলে সাজ দেখি। 

রামটাদ ও শ্যামচাদ তামাঁক ঢালিয়া সাজিয়। খাইতে থাঁকুক। আমর! 
ততক্ষণ গ্রন্থ মমাপন করি।” ( সীতারাম) 

বঙ্কিম-উপন্তাসে নায়িক। প্রতিনায়িকাঁর বপবর্ণনা একটি বিশেষ পরিচিত 
বিষয়। উপন্যাসের সেই প্রাথমিক যুগে এইজ্াতীয় রূপবর্ণনার একটি বিশেষ 
প্রবণতা ছিল। সবসময় রূপ যে বাহিক বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, এমন 
নয়। অনেকক্ষেত্রে এই বধপবর্ণনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটিকে ও 
ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আমর! পর-পর বঙ্কিম-উপন্তাসের কিছু 
নাধিকা বা প্রতিনায়িকার রূপের ভালি সাজিয়ে দিলাম, পাঠকগণ এ থেকে 
হয়তো নতুন কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন। 

(১) “তিলোত্বমাঁর বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাহার দেহায়তন প্রগল্‌- 
ভবয়মী রমণীর্দিগের স্তায় অগ্যাপি সম্পুর্ণতা প্রাঞ্চ হয় নাই। দেহায়তনে ও 
মুখাবয়বে কিঞিৎ বাঁলিকাভাব ছিল। স্থগঠিত সথগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, 
অথচ অতিপ্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদ্দীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব-প্রকাশক ॥ 
তৎপার্থে অতি নিবিড়-বর্ণ কুঞ্চিতালক সকল জ্যুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, 
উরমে আসিয়া! পড়িয়্াছে ; মস্তকের পশ্চান্ভাগে অন্ধকাবময় কেশরাশি ৃবিস্তস্ত 
মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে; ললাটতলে জ্রযুগ স্বহ্থিম, নিবিড়-বর্ণ, চিত্রকর- 
লিখিতব হইয়াও কিঞিৎ অধিক হ্ুদ্নাকার ; আর এক সত স্থল হইলে নির্দোষ 


উপাদান বিচার ১৮৩ 


হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস ? তবে তিলোতম] ভোমার মনোরঞ্জিনী 
হইতে পারিবে না। তিলোত্মার চক্ষু অতি শান্ত) তাহাতে “বিছ্যুদ্দামন্ফ্নণ- 
চকিত” কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না। চক্ষু ছুটি অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি 
শান্তজ্যোতিঃ। আর চক্ষুর বর্ণ, উষ|কালে সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে, চন্দ্রান্তের 
সময়ে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ প্রকাশ পায়, দেইকপ 3 সেই গ্রশন্ত 
পরিষ্কার চক্ষে ষখন তিলোতমা দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলত। 
থাকিত না; তিলোত্তমা অপাক্ষে অর্ধীদৃষ্টি করিতে জানিতেন নী, দৃষ্টিতে কেবল 
স্পঈ্টতা আর সরলতা) দৃষ্টির সরলতাঁও বটে, মনের সবলতাঁও বটে, তবে যদি 
তাহার পানে কেহ চাহিয়। দেখিত, ৩বে তৎক্ষণাৎ কোমল পল্লব ছুখানি পড়িয়া 
যাইত; তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্থাত্র দৃষ্টি করিতেন না। ওষ্ঠাধর 
দুখানি গোলাধী, রসে টলমল করিত; ছোট ছোট, একটু থুবান, একটু ফুলান, 
একটু হাসি হাঁসি, সে ওষ্ঠাধরে ঘর্দি একবার হাসি দেখিতে, তবে যোগী হও, 
মুনি হও, যুব। হও, বৃন্ধ হও, আর ভুলিতে পারিতে না। অথচ সে হাদিতে 
সরলত' ও বালিকাভাব ব্যতীত আর কিছুই ছিল ন1। 

তিলোত্বমার শরীর স্থগঠন হইয়াঁও পূর্ণায়ত ছিল না) বয়সের নবীন" 
প্রযুক্তই হউক বা শরীবের স্বাভাবিক গঠনের জন্তই হউক, এই সুন্দর দেহে 
ক্ষীণতা৷ ব্যতীত স্থুলতাগ্ডণ ছিল না। অখচ ততম্বীর শরীর মধ্যে সকল স্থানই 
স্থগোল আর সুললিত | সুগোল প্রকোষ্ঠে রত্ববলয় ; স্থগোল বাহুতে হীরকমগ্ডিত 
তাড় ; সথুগোঁল অঙ্গুলিতে অন্ধুরীয় ; সুগোল উপতে মেখল] ; স্থগঠন অংলোপরে 
দ্বর্ণহাঁর, স্ুগঠন কে রত্ুকষ্ঠী, সর্বত্র গঠন সুন্দর |” ( তিলোত্বম1 ) 

(২) “আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বংসর হুইবেক। আঁয়েষা দেখিতে 
পরম। সুন্দরী, কিন্তু সে রীতির সৌন্দর্য্য ছুই চারি শব্দে সেরূপ প্রকটিত কর! 
দুংসাধ্য। তিলোতমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য সে রীতির 
নহে; স্থিরযৌবনা বিমলারও এ কাল পর্য্যস্ত রূপের ছটা লোক-মনোমোহিনী 
ছিল; আয়েষার রূপরাশি তদন্গুরূপণ নহে। কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য্য 
বাপম্তী মল্লিকার ন্যায়; নবস্ফুট, ব্রীড়ানক্কুচিত, কোমল, নির্ধল, পরিমলময় | 
তিলোত্তমার লৌন্দর্ধ্য সেইরূপ | কোন রমণীর, রূপ অপরাহ্ের স্থলপদ্ের ন্যাঁয় ; 
নির্বাল, মুদিতোনুখ, শ্রধপল্পব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকসিত, অধিক 
প্রগাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমল! সেইরূপ স্থন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য নব- 
রৰিকর-ফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়) স্থবিকাশিত স্ববাদিত,রসপরিপূর্ণ, বৌন্রপ্রদীধ; 
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না সন্কৃচিত, না বিশ্ব; কোমল, অথচ প্রোজ্জল ॥ পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌন্র 
প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাঁসি ধরে না। পাঠক মহাশয়, “রূপের 
আলো” কখন দেখিয়াছেন? ন! দেখিয়! থাকেন, শুনিয়া থাঁকিবেন। অনেক 
স্নন্দরী রূপে “দশ দিকৃ আলো” করে। শুন! যাঁয়, অনেকের পুত্রবধূ “ঘর আলো" 
করিয়া থাকেন। ব্রজধামে আর নিশুভ্ের যুদ্ধে কালে। রূপেও আলো 
হইয়াছিল। বগ্বতঃ পাঠক মহ।শয় বুঝিশাছেন, "রূপের আলো” কাহাকে বলে? 
বিমল। রূপে আলো করিতেন, কি্ণ সে প্রদীপের আলোর মত; একটু একটু 
মিটমিটে, তেল চাই, নহিলে জলেন। ; গৃহকাধ্যে চলে ; নিয়ে ঘর কর, ভাত রান্ধ, 
বিছান। পাঁড়, সব চলিবে, কিন্তু স্পর্শ কবিলে পড়িয়া! মরিতে হয় । তিলোত্মাও 
রূপে আলো! করিতেন-__সে বালেন্দু-জ্যোতির ন্যায় ; স্থধিমল, স্থমধুর, স্থশীতল) 
কিন্ত তাহাতে গৃহকাধ্য হয় না, তত প্রথর নয়, এবং দূরনিঃহৃত। আয়েষাঁও 
রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্বান্ছিহন সুর্য্যরশ্মির নায়; প্রদীপ্চ, প্রভাময়, 
অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে। 

যেমন উদ্যানমধো পদ্মফুল, এ আখ্য।যিকা মধ্যে তেমনই আয়েষ। ; এজন্য 
তাহার অবয়ব প।ঠ্চ মহাঁশষের ধ্যান-প্রাপ্য করিতে চাহি। যদ্দি চিত্রকর 
হইতাম, যদি এইখানে তুলি ধরিতে পারিতাম, ঘর্দি সে বর্ণ ফলাইতে পারিতাম; 
ন! চম্পক, না রক্ত, ন। শ্বেতপন্পকোর ক, অথচ তিনই মিশ্রিত, এমত বর্ণ ফলাইতে 
পারিতাম; ষদ্দিঘে কপাল তেমনই নিটোল করিয়! আকিতে পারিতাম) 
নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ, মন্মথের রঙ্গতভূমি-_শ্ববূপ করিয়! লিখিতে পারিতাম । 
তাহার উপবে তেমনই স্থুবঙ্কিম কেশের সীমাঁরেখ। দিতে পারিতাম ; সে রেখা 
তেমনই পরিষ্কার, তেমনি কপালের গোলা কৃতির অন্গামিনী করিয়া আকর্ণ 
টানিতে পারিতাম; কর্ণের উপরে মে বেখ। তেমনই করিয়। ঘুবাইয়! দিতে 
পারিতাম ; ষর্দি তেমনই কালে! রেশমের মত কেশগুলি লিখিতে পারিতাম; 
কেশমধ্যে তেমনই করিযা কপাল হইতে সি'খি কাটিয়া দিতে পারিতাম-- তেমনই 
পরিষ্কার, তেমনই স্ুশ্স্ম। যদ্দি তেমনই করিয়া! কেশ রপ্তিত করিয়া দিতে পারিতাঁম ) 
যর্দি তেমনই করিয়া লোল কবরী বাঁধিয়া দিতে পারিতাম? যদি সে অতি 
নিবিড় জধুগ আকিয়া দেখাইতে পারিতাম ; প্রথমে যথায় ছুটি জ্বর পরম্পর 
সংযোগাশয়ী হইয়াও মিলিত হয় নাই, তথা হইতে যেখানে ষেমন বদ্ধিতাঁয়তন 
হইয়! মধ্যস্থলে না আসিতে আপিতেই যেরূপ স্থলরেখ হইয়াছিল, পরে আবার 
ঘেন ক্রমে ক্রমে নুম্মাকারে ফেশবিস্তাসরেখার নিকটে গিয়। কুচ গ্রবৎ সমাপ্ত 
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হইয়াছিল, তাহ! দি দেখাইতে পারিতাম ? ষর্দি সেই বিদবানগ্রিপূর্ণ মেঘবৎ, 
চঞ্চল, কোমল, চক্ষুঃপল্পব লিখিতে পাঁরিতাম ; ঘদ্দি সে নধনধুগলের বিস্তৃত 
আয়তন লিখতে পারিতাম ১ তাহাঁব উপরিপল্পব ও অধঃপল্লবের সুন্দর 
বঙ্ক ভঙ্গী, সে চক্ষুব নীলালক্তকপ্রভা, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ স্থল তারা লিখিতে 
পারিতাম ; যদি সে গর্ববিস্ফারিত রহ্ধসমেত জুনাসা, মে রসময় ওঠাঁধর, সে 
কবরীম্পৃষ্টপ্রস্তরশ্থেত গ্রীবা, সে কর্ণাভরণম্পর্শ প্রার্থী পীবরাঁংস, সে স্থল কোমল 
রত্বালঙ্ক'রখচিত বান, যে অঙ্গুলিতে রত্তাঙ্গুরীয় হীনভাপ হইয়াছে, সে অঙ্গুলি, 
সে পদ্মার ন্ত, কোমল করপল্লব, সে মুক্তহার-প্রভানিন্দী পীনরোন্গত বক্ষঃ, সে 
ঈবদ্দীর্ঘ বপুব মনোমোহন ভঙ্গী, যদ্দি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তুলি 
স্পর্ণ করিতাম না। আয়েষাব সৌন্দর্য নার, সে সমুদ্ধের কৌস্তভরত্ব, তাহার 
ধীব কটাক্ষ! ন্ধ্যাসমীরণকম্পিত নীলোৎ্পলতুল্য ধীর মধুর কটাক্ষ! কি 
প্রকাবে লিখিব ?” ( আয়েষা) 
(৩) “অপূর্ব মৃতি ! সেই গন্ভীবনার্দী বারিধিতীবে, সৈকতত্মে অস্পষ্ট 
সন্ধ্যালোকে দাডাইয়া অপূর্ব রমণীযূততি! কেশভাব--অবেণীসন্বদ্ধ, সংসপিত, 
রাণীকৃত, আগ্ুল্ফলস্িত কেশভাব ; তরদগ্রে দেহরত্র ; ঘেন চিত্রপটের উপর 
ডিত্র দেখা যাইতেছে । অলকাবলীর প্রাচূর্য্যে মুখম গুল সম্পূর্ণৰপে প্রকাশ হইতে- 
ছিল ন। -তথাপি মেখবিচ্ছেদদনিঃহত চন্দ্ররশ্মিব স্তাঁয় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল 
লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময় 7 সে 
কটাক্ষ, এই সাগরহদয়ে ক্রীড়াশল চন্দ্রকিরণলেখার ন্তায় স্িপ্ধোজ্জল দীপ্ধি 
পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্বদ্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্বদ্ধদেশ 
একেবারে অদৃশ্ঠ ; বান্যুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখ! যাঁইতেছিল। রমণীদেহ 
একেবারে নিরাভর়ণ। মৃতিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহ বণিতে 
পার! যায় না, অর্ধচন্দ্রনিঃহত কৌমুদ্দিবর্ণ; ঘনকুষ্খ চিকুরজাল ; পরস্পরের 
সান্গিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইতেছিল, তাহা! সেই 
গম্ভীবনাদী মাগরকৃলে, সন্ধ্যালোকে না! দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত 
হয় না।” ( কপালকুগ্ডল। ) 
(৪. “যদি এই রমণী নির্দোষ সৌন্দর্যরিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, 
“পুরুষ পাঠক ! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় হুন্দরী। আর সুন্দরী পাঠকারিণি ! 
ইনি আপনার দর্পণদ্থ ছায়ার গায় বূপবতী |” তাহা হইলে বূপবর্ণনার একশেষ 
হইত। হুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্বাঙ্গ হন্দগী নহেন, গৃতরাং নিরস্ত হইতে হইল। 
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ইনি যে নির্দোষ সুন্দরী নহেন, তাহা বলিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইহার 
শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষ। কিঞিৎ দীর্ঘ; দ্বিতীয়তঃ অধরৌষ্ঠ কিছু চাপ; 
তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে ইনি গৌরাজী নহেন। 

শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্ত হস্তপদ হৃদয়াদি সর্বাগ সুগোল, সম্পূর্ণীহৃত। 
বর্ষাকালে বিটগীলত। ঘেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইহার শরীর 
তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; স্তরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু 
অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। ধাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙগী বলি, 
তাহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্রকৌমুদ্দীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদা- 
রক্তবদন। উধার ন্যায়। ইহার বর্ণ এতহুভয়বর্জিত, সুতরাং ইহাকে প্রত 
গৌরাজী বলিলাম না বটে, কিন্ত মুগ্ধকরী শক্তিতে ইহার বর্ণও ন্যন নহে। ইনি 
শ্যামবর্ণা। “শ্যামা মা” ব। “শ্বামনুন্দর” যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ নে শ্ামবর্ণ 
নহে। তপ্ত কাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণণ এ সেইশ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা 
হেমান্ুদকিরীটিনী উধা, যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা হয়, তবে বসস্তপ্রস্থত 
নবচৃতদলরাজির শোভা এই শ্তামার বর্ণের অন্রূপ বল! যাইতে পারে। পাঠক 
মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্ত 
যদি কেহ এরপ শ্ঠামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্ত বলিতে 
পারিব না। এ কথায় ধাহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচুতপল্লঝবিরাজী 
ভ্রমরশ্রেণীর তুল্য, সেই উজ্জ্লশ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই 
সগমীচন্ত্াকতি-ললাটতলস্থ অলকম্পর্শী ভ্রযুগ মনে করুন; সেই পক্ষচুতোজ্জল 
কপোলদেশ মনে করুন; তন্মধ্যবর্তা ঘোরারক ক্ষুত্র ওষ্ঠাধর মনে করুন, তাহ 
হইলে এই অপরিচিত! রমণীকে ক্ুন্দরীপ্রধানা বলয়! অনুভব হইবে। চক্ষু দুইটি 
অভি বিশাল নহে, কন্ত স্থবস্থিম পল্পবরেখাবিশিষ্ট--আর অতিশয় উজ্জল । তাহার 
কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ 
অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে 
দেখিতে সে মর্মভেদী দৃষ্টির ভাবাস্তর হয়, চক্ষু স্বকোমল সেহময় রসে গলিয়! 
যায়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল হৃখাবেশজনিত ক্লান্তি প্রকাশ মানত, 
যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নণষ্যা। কখনও বা লালপাবিস্করিত, মদনয়সে টলটলায়- 
মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে তুর কটাক্ষ-_যেন মেঘমধ্যে বিছান্দাম। 
মুখকাস্তিমধ্যে ছুইটি অনির্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্বভ্রগামিনী বুদ্ধির 
প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমী। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীব! 


উপাদান বিচার ১৮৭ 


বঙ্কিম করিয়া দীাড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণী 
কুলরাজী। 

সুন্দরীর বয়ঃক্রম সথ্চবিংশতি বৎসর-_ভাদ্র মাসের ভর নদী। ভার 
মাওসর নদীজলের ন্যায়, ইহার রূপরাঁশি ট্টল করিতেছিল--উদৃলিয়া পড়িতে- 
ছিল। বর্ণাপেক্ষ।, নয়নাপেক্ষা, সর্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্যের পরিষ্নব মুগ্ধকর। 
পূর্ণযৌবনভরে সর্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল $ বিন! বায়ুতে শরতের লদ্ী যেমন 
ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল? সে চাঞ্চল্য মুহুমূ্হঃ নৃতন নৃতন শোভাবিকাশের 
কাঁরণ।' ( মতিবিবি ) 

'মবণালিণী" উপন্তাসে মৃণালিনীর কোন রূপবর্ণন। নেই, কিন্তু মনোরমার রূপ- 
বর্ণনা এরূপ -- 

(৫) “মনোরম নিতান্ত খর্বাকৃতি নহে, তবে তাহাঁকে বালিকা বলিয়। 
বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুখকান্তি অনির্বচনীয় কোমল, অনির্বচনীয় 
মধুর, নিতান্ত বালিকা বয়সের ওদারধ্যবিশিষ্ট ; সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাভার 
পঞ্চদশ বংসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহ। অন্যায় হয় নাঁই। মনোরমার 
বয়ক্রম ষথার্থ পঞ্চদশ, কি ষোড়শ, কি তর্দধিক কি তনৃ'ন, তাহ। ইতিহাসে লেখে 
না, পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন। 

মনোরমা'র বয়স যতই হউক না কেন, তাহরি রূপরাশি অতুল-চক্ষৃতে ধরে 
না। বাল্যে, কৈশোবে, যৌবনে, সর্বকালে সে রূপরাশি ছুর্লভ। একেবর্ণ 
সোনাব চাপা, তাহাতে ভূজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি 
বেডিয়। থাকে ; এক্ষণে বাণীজলসিঞ্চনে সে কেশ খু হইয়াছে) অর্ধচন্দ্রারুত 
নির্মল ললাট, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল 3 
মুহুমু্ছ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রঙ্কঘুক্ত সথগঠন নাসা) অধরৌষ্ঠ ষেন গ্রাতঃ- 
শিশিরে সিক্ত প্রাতঃ্থর্ষের কিরণে প্রোস্ঠিন্ন রক্তকুহুমাবলীর শুরযুগল তুল্য $ 
কপোঁল যেন চন্দ্রকরোজ্জল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গান্তৃবিস্তারবৎ প্রসন্ন ;$ শাবক- 
হিংসাশঙ্কায় উত্তেজিত? হংসীর ন্যায় গ্রীবা-_বেণী বাধিলেও সে গ্রীবার উপরে 
আবদ্ধ ক্ষুদ্র কুর্চিত কেশসকল আপিয়া কেলি করে। ছ্বিরদ-রদ যদি কুহম- 
কোমল হইত, কিম্বা চম্পক ঘর্দি গঠনোপযোগী ক্লাঠিন্থ পাইত, কিন্বা চন্ত্রকিরণ 
যদ্দি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে দে বান্যুগল গড়িতে পার! যাইত,_- 
সে হৃদয় কেবণ সেই হাদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ মকলই অন্য সুন্দরীর 
আছে। মনোরমার রূপরাঁশি অতুল কেবল তাহার সর্বালীণ সৌকুমার্ষ্যের জন্য |. 
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তাহার বদন সুকুমার ; অধর, ভ্রযুগ, লল|ট স্থকুমাব ; সুকুমার কপোল 
কুমার কেশ। অলকাবলী যে ভূজঙ্গশিশুরূপী সেও স্থকুমার ভূজঙগশিশু। 
জীবাধ, গ্রীবাভঙ্গীতে, সৌকুমার্য ; বাহুতে, বাহুব প্রক্ষেপে, সৌকুমাধ্য । 
হৃদয়ের উচ্ছানে সেই সৌকুমার্য্য ১ স্থকুমার চরণ, চরণবিষ্যাস সুকুমার । গমন 
স্থকুমার ; বসন্তবামুমঞ্চালিত কুন্মিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য ; বচন স্থকুমার, 
নিশী'সময়ে জলরাশিপাঁর হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য ; কটাক্ষ স্বকুমার, 
ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালামুক্ত স্থধাংশ্বর কিরণসম্পাঁত তুলা ; আর এ যে মনোরম 
দেবীগৃহছ্বারদেশে ধাড়াইয়া আছেন,--পশুপতির মুখাবলোৌকন জন্য উন্নতমুখী, 
নয়নতারা উর্ধস্বাপনম্পন্দিত, আর বাপীজলার্র; আবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ 
এক হন্তে ধরিয়।, এক চরণ ঈষন্নাত্র অগ্রবর্তী করিয়া, ষে ভঙ্গীতে মনোরম। 
দাঁড়াইয়া! আছেন, ও ভঙ্গীও স্কুমার ; নবীন স্থর্যোদয়ে সছ্চঃ প্রফুললদলমালাময়ী 
নলিনীব প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য স্বকুমার। সেই মাধুর্্যময় দেহের উপর দেবীপার্বস্থিত 
রত্বদ্বীপের আলোক পতিত হইল ।” ( মনোরম ) 
(১) বুন্দের বূপবর্ণনা করা হয়েছে নগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে । নগেন্্রনাথ 
বন্ধু হরদেব ঘোঁবাঁলকে পত্রের মাধ্যমে কুন্দের নিম্নলিখিত রূপবর্ণন। করেছেন - 
“বন দেখি, কোন্‌ বয়নে স্ত্রীলোক স্থন্দরী? তুমি বলিবে, চল্লিশ পরে, 
কেন নী, তোমার ব্রাক্ষশণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে 
কন্ঠার পবিচয় ধিলাম-তাহার বয়স তের বৎসর । তাহাকে দেখিয়া বোধ 
হয় যে, এই সৌন্দর্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চাবের অব্যবহিত পূর্বেই 
যেবপ মাধুর্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা 
চমত্কার; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তার বালকদিগের সহিত খেল। 
করিতে ছুটে; আবার বারণ করিনেই ভীত হইয়! প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল 
তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখাপড়ায় তাহার দিব্য 
বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোঁন কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল ছুইটি চক্ষু--চক্ষু 
দুইটি শংতের পদ্মের মত সর্ধদাই ন্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে--সেই ছুইটি চক্ষু 
আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়। চাহিষ থাঁকে $ কিছু বলে নী আমি সে 
চক্ষু দেখিতে দেখিতে অগ্মনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার 
মতিট্ঘৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছ 
কয় চুল পাঁকাইয়া বাঙ্গ করিবার পরওয়ানী হাসিল করিয়াছ; কিন্তু যদ্দি 
তোমাকে সেই দুইটি চক্ষুর সম্মুখে ধা করাইতে পারি, তবে তোমারও মতি- 
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স্থের্ষের পরিচয় পাই। চক্ষু ছুইটি ষে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্যস্ত স্থির 
করিতে পারিলাম না। তাহ দুইবার এক রকম দেখিলাম না) আমার বোঁধ 
হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয়) এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়' 
দেখে না? অস্তরীক্ষে ষেন কি দেখিয়া তাহাতে নিধুক্ত আছে। কুন্দ ষে 
নির্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষা- 
কৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়ঃ অথচ আমার বোধ হয়, এমন স্থন্দরী কখনও দেখি 
নাই। বোধ হয় যেন কুন্দননন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া। কিছু আছে, রক্ত মাংসের 
ষেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রধর কি পুষ্পশৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে 
গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলন! করিবার লামগ্রী হঠাৎ মনে হয় মা। অতুল্য 
পদ্দাথটি, তাহার সর্বাঙ্গীণ শাস্তভাবব্যক্তি--যদি, স্বচ্ছ সরোবরে শরৎচন্দ্রে 
কিরণসম্পাতে যে ভাবব্যক্তি, তাহ! বিশেষ করিয়! দেখ, তবে ইহার লাদৃশ্ঠ 
কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম ন1।” 
(কুন্দ) 

কুরধ্যমুখীর সেরকম কোন বপবর্ণনা নেই । ইন্দিরা, হিরখয়ী (যুগলাদ্গুরীয় 7, 
শৈবলিনী, রাঁধারাণী ও রজনীর স্বতন্ত্রভাবে রূপ বর্ণনা করা হয় নি। 

(৭) “এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব 
তাহার রূপ গু৭ কিছু বালতে হয়, কিন্ত আর্জি কালি রূপ বর্ণনার বাজার নরম-_. 
আর গ্রণ বর্ণনার--হাঁল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই। ভবে ইহা 
বলিলে হয় যে, রো।হিণীর যৌবন পরিপূর্ণ_রূপ উছলিয়। পড়িতেছিল-- শরত্রে 
চন্ত্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অন্ন বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের 
অন্থপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি 
পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এ দিকে রদ্ধনে সে প্ৌপদী- 
বিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অস্ত, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালন] ইত্যাদিতে 
সিদ্ধহস্ত ; আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলন1, সুচের কাজে 
তুলনারহিত। চুল বাধিতে, কন্যা সাঁজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলগ্ধন।* 

(রোহিণী) 
ভ্রমরের রূপর্ণন। না থাকলেও সে ষে কালো একথা বল! হয়েছে । »* 

(৮) চঞ্চলকুষারীর রূপদর্শনে বৃদ্ধ৷ চিত্বিক্রেত্রী কিভাবে বিহ্বল হয়ে 
পড়েছিলেন তার বর্ণনা! দিয়েছেন বস্ধি মন্ত্র. 

পবৃদ্ধ৷ অনিমেষলোঁচনে সেই সর্বশোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনিমিতপ্রায় প্রতিম 


১৯৩ বন্কিম উপন্যাসের 


পানে চাহিয়। রহিল__কি হুন্দর | বুড়ী বয়োদোষে একটু চোখে খাট, তত 
পরিফার দেখিতে পায় ন।-- তাহা না হইলে, দেখিতে পাইত যে, এ ত প্রস্তরের 
বর্ণ নহে ॥ নিঞ্াবের এমন সুন্দর বর্ণ হয় না। পাথর দূরে থাকুক, কুস্থমেও এ 
চারুবর্ণ পাওয়া! ঘায় ন।| দেখিতে দেখিতে বুদ্ধ! দেঁখিল যে, প্রতিম। মৃছু মৃদু 
হাসিতেছে। পুতুল কি হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাঁবিতে লাগিল, এ 
বুঝি পুতুল নয়-_-এঁ অতিদীর্ঘ কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহ»ক্ুদ্বয় তাহার দিকে 
চাহিয়। হাঁসিতেছে।” ( চঞ্চলকুমারী ) 

(৯) “সে স্বীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের 
অপেক্ষা অধিকবয়স্ক1 বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়। সেই 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোঁধ হইল যেন, গৃহ আলো হইল । বোধ হইল, পাতায় 
ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়। উঠিল; বোধ হইল 
যেন, কোথায় গোলীপজলের কার্ব। মুখ আট। ছিল, কে কার্ব ভাঙিয়া ফেলিল। 
যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধৃপ-ধৃনা গুগ গুল ফেলিয়] দিল।” (শাস্তি) 

(১০) ছুখিনী গ্রফুল্পের রূপবর্ণনার কোন প্রয়োজন অন্থভব করেন নি 
বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্ত দেবীচৌধুরাণীর রূপের বর্ণনা ন| দিলে নয়। তাই তিন 
লিখেছেন__ 

“ছার্দের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি ছুই আহ্গুল 
পুরু-বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপর বসিয়া! একজন 
স্্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান কর! ভার--পচিশ বৎসরের নীচে তেমন 
পূর্ণায়ত দেহ দেখ! যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য 
কোথাও পাওয়] যায় না। বয়স ধাই হউক-সে স্ত্রীলোক পরম স্ন্দরী, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাজী নহে-_-অথচ স্থুলাী বলিলেই 
ইহার নিন্দা হইবে। বস্ততঃ ইহার অবয়ব সর্বত্র ষোল কলা সম্পূর্ণ--আজি 
ভ্রিজোতা যেমন কূলে কৃলে পুরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কৃলে কূলে 
পুরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই 
সুলাজী বলিতে পারিলাম না| যৌবন-বর্ধার চারি পোয়! বন্তার জল, সে 
কমন আধারে ধরিয়াছে- ছাপায় নাই। কিন্তু জল কৃলে কৃলে পুরিয়। টল- 
টল করিতেছে--অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে; 
নিম্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবগ্যময়ী চঞ্চলা নহে--নিবিকার। সে 
শান্ত, গভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী ; সেই জ্যেৎসাময়ী নদীর অহ্ষঙ্গিনী। 


্উপাধান বিচার ১৯১ 


দেই নদীর মত, সেই স্ন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপডের তত 
মর্যাদা নাই-কিন্ত এক শত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত) উপযুক্ত 
মর্ধ্যাদদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্ধার মিহি ঢাকাই, তাতে 
জরির ফুল। তাহার ভিতর হীর'-সুক্তা-খচিত থাকিত কাচলি ঝকৃমক্‌ 
করিতেছে। হারা, পান্না, মতি, লোণায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত ১ জ্যোন্ার 
আলোকে বড় ঝকৃমক করিতেছে । নর্দীর জলে যেমন চিকিমিকি--এই 
শরীরেও তাই। জ্যোৎ্ন।পুলকিত স্থির নদীজলের মত-_পেই শুভ্র বসন? 
আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎ্সার চিকিমিকি চিকিমিকি- শুভ্র বসনের 
মাঝে মাঝে তেমনি হীরখ, মুক্তা, মতির চিকিমিকি। আবার নদীর ধেমন 
তীরবর্তা বনচ্ছাক্না, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া 
অঙ্গের উপর পড়িপ্াছে। কৌকড়াইয়।, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, 
গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে; তার মস্থণ 
কোমল প্রভার উপর চার্দের আলে। খেল করিতেছে, তাহার স্থ্গন্ধি-পূর্ণ- 
গদ্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে । এক ছড়। যুই ফুলের গড়ে সেই কেশরাজি 
সংবেষ্টন করিতেছে ।” 
( প্রফুল ) 
(১১) শ্রী হুন্দরী হলেও সীতারামের চোখে প্রথমে তা ধরা পড়েনি। 
কারণ-__"সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু পরিচয়? বিবাহের পর কয় দিন 
দেখ।--পে দেখাই নয়-শ্রী তখন বড় বালিকা । তার পর সীতারাম ক্রমশঃ 
ছুই বিবাহ করিক্জাছিলেন। তপ্তকাঞ্চনশ্তামা্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াঁও বুঝি 
শর খেদ মিটে নাই--তাই তার পিতা আবার হিমরাশিপ্রতিফলিত কৌমুদী- 
রূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ একজন বসম্তনিকুঞ্ 
প্রহ্লা্দিনী অপূর্ণ কল্লোলিনী ; আব একজন বর্ষ! বারিরাশিপ্রমথিত পরিপূর্ণ 
শ্রোতম্বতী। ছুই স্রোতে শ্রী ভাসিয়া গেল। তার পর আর শ্রীর কোন খবর 
নাই । 
পাঠক-সদ্ষোধন বস্কিম-উপন্াসের আর একটি বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি উপন্তাসের 
পাঠক-সগ্ধোধন পরপর সাজিয়ে দেওয়। গেল, বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের আশায় | 
(১) *তিলোত্তম। সুন্দরী । পাঠক! কথন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, 
ধীরা, কোমল-প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন ?” 
( ছুরগেশনন্দিনী ১/৭ ) 


১৯২ বঙ্কিম উপন্তাসের 


(২) “পুরুষ পাঠক ! ইনি আপনার গৃহিণীর স্থায় হন্দরী। আর সুন্দরী 
পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার স্থাঁয় রূপবতী |” 
(কপালকুণ্ুলা ২/২) 
(৩) “পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্ত এত দূরে আখ্যায়িকা 
আরম হইল | এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল ।* ( বিষবৃক্ষ, ৮ম পরি. ) 
(৪) “এখন হইতে এই ইতিবৃত্তমধ্যে পাচ শত বার আমার স্বামীর নাম 
কর। আবশ্যক হইবে। এখন, তোমর] পাচ জন রসিক মেয়ে একত্র কমিটাতে 
বসিয় পরামর্শ করিয়। বলিয়। দাও, আমি কোন্‌ শব ব্যবহার করিয়া তাঁহার 
নাম করিব? পাঁচ শত বার “স্বামী” “শ্বামী” করিয়। কাণ জালাইয়। দিব? 
ন। জামাই বারিকের দৃষ্টাস্তান্ুদারে স্বামীকে “উপেন্দ্র” বলিতে আরম করিব? 
না, পপ্রাণনাথ” “প্রাণকাস্তি" “প্রাণেশ্বর” প্প্রাণপতি” এবং প্রাণাধিকে”র 
ছড়াছড়ি করিব? ধিনি আমার্দিগের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সঙ্গোধনের পানর, ধাহাকে 
পলকে পলকে ডাকিতে ইচ্ছা কবে, তাহাকে যে কি বলিয়া ডাবিব, এমন কথা 
পোঁড়। দেশের ভাষায় নাই। আমার এক সখা, (দ্াসদাসীগণের অন্গকরণ 
করিয়া ) স্বামীকে “বাবু” বলিয়া ডাকিত- কিন্তু শুধু বাবু বাণতে তাহার মিষ্ট 
লাগিল না_-সে মনোছুঃখে স্বামীকে শেষে “বাবুরলাম” বণ্য়া ডাবিতে আরম্ত 
করিল। আমারও ইচ্ছ1 করিতেছে, আমি তাই করি ।” ই!ন্'রা/ঘাদশ পরিঃ) 
৫) “ই? গ।, এমন কঞিয়া কি কথ। কহ যায় গা? যাহার গল। ধরিয়। 
কাদিতে ইচ্ছা করিতেছে , প্রাণেশ্বঃ ! ছুঃখিনীব সর্বস্ব ! চিরবাগ্চত ! বলিয়া 
যাহাকে ডাকিতে ইচ্ছা! করিতেছে , আবার যাঁকে মই সঙ্গে “ই গা, সেই 
রাধারাণী পোভাবমুখী তোমার কে হয গ।” বিয়া ভামাঁদা করিতে ইচ্ছ। 
করিতেছে-তাঁর সঙ্গে আপনি, মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথা নিয়ে 
কি কথা কহা যাষ গাঁ? (তামরা পাচ জন রসিক, প্রেমিব1, বাকৃচতুরা, 
বয়োধিক1 ইত্যাদি ইত্যাদি আছ, তোমর। পাঁচ জন বল দেখি, ছেলেমানুষ 
রাধারাণী বেমন করে এমন করে কথা কয় গা?” (রাধাবাণী/৫ম পবিচ্ছে্ ) 
ব্ন্ধিম-উপন্থাসে বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত ও সফল বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। 
এই বাকাগুলিয় ছার) গভীর ব্যগতন! স্থষ্টি হয়েছে। 
বর্ণনারীতির ক্ষেত্রে বহ্কিমচন্দ্রের কত্ত্বিশক্ির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
বর্ণনার বিষয় অন্থসারে ভাষাও ভিন্নতর | কিন্তু আমর! অধিকাংশ উপস্নাসেই 
নদী বা জল সম্ কিত বর্ণনার পরিচয় পাই। প্রায় একই বিষয় নিয়ে ব্র্ণন। 
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কিভাবে বৈচিত্র্য আনয়ন করেঃছে, তা উপলব্ধি করার জন্ত আমর। এই জাতীয় 
বর্ণন। নাজিয়ে দিলাম । 

(১) “হুর্গের যে ভাগে দুর্গুূল বিধৌত করিয়া আমোদর নদী কলকল রবে 
প্রবহণ করে, সেই অংশে এক কক্ষবাতায়নে বসিয়া তিলোত্তমা নদীজলাবর্ত 
নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সায়াহুকাল উপস্থিত, পশ্চিমগগনে অস্তাচলগত 
দিনমণির ম্লান কিরণে ষে সকল মেঘ কাঞ্চনকাস্তি ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত 
নীলাম্বর গ্রতিবিব আোতন্বতীজলমধ্যে কম্পিত হুইতেছিল ; নদীপারস্থিত উচ্চ 
অট্রালিক। এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিজ্রবং দেঁখাইতেছিল ; 
দুর্গমধ্যে মযুর সারসাি কলনাদি পক্ষিগণ প্রফুল্লচিত্তে রব করিতেছিল ; কোথাও 
রজনীর উদয়ে নীড়ান্বেষণে ব্যন্ত বিহঙ্গম নীলাম্বরতলে বিন। শবে উড়িতেছিল; 
আত্রকানন দোঁলাইয়। আমোরদর-স্পর্শশীতল নৈদ্দাঘ বায়ু তিলোতমার 
অলককুস্তল অথবা অংসার্ঢ় কম্পিত করিতেছিল।*  (ছূর্গেশনন্দিনী ১/৭ ) 

(২) “ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, 
সম্মুখেই সমুদ্র। অনস্তবিস্তার নীলাম্ুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উতৎ্কটানন্দে হৃদয় 
পরিপ্রুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া! উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, 
অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্খে যত দূর চক্ষু ধায়, তত দূর পর্যস্ত্য তরঙ্গভঙগ প্রক্ষিপ্ত 
ফেনার রেখা ; স্তুপীকৃত বিমল কুস্মদ্দাম গ্রখিত মালার নায় সে ধবল ফেনরেথা 
হেমকাস্ত সৈকতে ন্তস্ত হইয়াছে; কাননকুস্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। 
নীলজলমগডলমধ্যে সহশ্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদ্দি কখন এমত 
প্রচণ্ড বামুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমাল। সহশ্রে সহজে স্থানচ্যুত 
হইয়। নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বব্ধপ 
ৃষ্ট হইতে পারে। এ অময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃহুল কিরণে নীলজলের 
একাংশ দ্রবীভূত স্বর্ণের ন্যায় জলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় 
বণিকজাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়। বৃহৎ পক্ষীর ম্যায় জলধিহৃদয়ে 
উড়িতেছিল।” | | ( কপালকুওগুল ১/৫) 

(৩) “পান্ধ্য গগনে রক্তিম মেঘমাল। কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া! ক্রমে ক্রমে 
কুষ্ণবর্ণ ধারণ করিল । রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্প্টীকত 
হইল । সভামগুলে পরিচারকহস্তজালিত দীপর্মালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে 
উন্তানকুম্থমসধূহের ন্তাঁয়, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটিতে লাগিল। প্রায়ান্ধকা 
নদীহদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞিৎ খরতরবেগে বছিতে লাগিল । তাহাতে রমণী- 
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হদয়ে নায়কসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের প্যায়, নদীবক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল । 
কূলে তরঙাভিঘাতজনিত ফেনপুঞ্জে শ্বেতপুষ্পমালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বন 
লোকের কোলাহলের ন্তায় বীচিরব উখিত হইল। নাঁবিকেরা৷ নৌকাসকল 
তীরলগন করিয়! রাত্রির জন্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা! করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একথানি 
ছোট ভিঙ্লি অন্ত নৌকা হইতে পৃথক্‌ এক খালের মুখে লাগিল। নাবিকের! 
আহারাদির ব্যবস্থা করিতে জাগিল।” (মৃণালিনী ২/৩) 

(৪) «.**নদীর জল অবিরল চল্‌ চল্‌ চলিতেছে-- ছুটিতেছে--বাতাসে 
নাচিতেছে-_রৌদ্রে হাসিতেছে--আবর্তে ভাকিতেছে। জল অশ্রাস্ত--অনস্ত 
-ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালের গোক্চ 
চরাইতেছে, কেছ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ ব1 তামাকু 
খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ তৃজ! খাইতেছে। কৃষকে 
লাঙ্গল চবিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি 
দিতেছে, কষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দ্রিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও 
কললী, ছেঁড়া কাথা, পচ! মাছুর, রূপান্ন তাঁবিজ, নাকছাবি, পিতলের পচে, 
ছুই মাসের ময়ল। পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ 
করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন হন্দরী মাথায় কাদা মাধিয়া মাথ! 
ঘ্সিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অন্ধুন্দিষ্টা, অব্যক্তনায়ী 
প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দন করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় 
আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীর। ঘাট আলে। 
করিতেছেন। প্রাচীনারা বন্ৃতা করিতেছেন--মধ্যবয়স্কারা শিবপূজা 
করিতেছেন- যুবতীর! খোঁমট। দিয়া ডুব দিতেছেন--আর বালক-বালিবার! 
চেঁচাইতেছে, কাদ। মাখিতেছে, পৃজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, 
সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুক্রিতনয়না কোন গৃহিণী 
সন্মুশ্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের! নিরীহ ভালমাহুষের 
মত আপন মনে গঙ্গান্তব পড়িতেছেন, পৃজা৷ করিতেছেন, এক একবার আকষ্ঠ- 
নিমজ্জিত কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়। লইতেছেন। আকাশে শাদা 
মেঘ নৌন্্রতগ্ড হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে রুষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, 
নারিকেল গাছে চিল বসিয়।: রাঁজমন্ত্রীর মত চারি দিকৃ দেখিতেছে, কাহার 
কিসে ছে মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘটি বেড়াইতেছে। ডাঁহক 
রূদিক লোক, ভূব মারিতেছে। আর আর পাখী হাক্কা লোক, কেবল উড়িয়া 
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বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে--আপনার 
প্রয়োজনে । খেয়া নৌক। গজেন্্রগমনে ষাইতেছে,_পরের প্রয়োজনে ।” 
( বিষবৃক্ষ--১য পরিচ্ছেদ )। 
(৫) “আমি গঙ্গ। কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গ| দেখিয়া, আহ্কাদে প্রা 
ভরিয়া গেল। আমার এত ছুঃখ, মুহূর্তজন্ত সব তূলিলাম। গঙ্গার প্রশস্ত 
হূদয়! তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ--ছোট ঢেউর উপর রৌদ্রের চিকিমিকি 
--ঘত দূর চক্ষু যায়, ততদুর জল জলিতে জলিতে ছুটিয়াছে__তীরে কুধের মত 
সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী; জলে কত রকমের কত নৌক1; জলের উপর 
ধাড়ের শব্দ, ঈ্রাড়ি-মাঝির শব্দ, জলের উপর কোলাহল, তীরে ঘাটে ঘাটে 
কোলাহল ; কত রকমের লোক, কত রকমে সান করিতেছে । আবার কোথাও 
সাদা মেঘেয় মত অসীম সৈকত ভূমি--তা”তে কত প্রকারের পক্ষী কত শব্ধ 
করিতেছে । গঙ্গ। যথার্থ পুণ্যময়ী। অতৃপ্ত নয়নে কয়দিন দেখিতে দেখিতে 
আসিলাম।” (ইন্দিরা--৫ম পরিচ্ছেদ )। 
(৬) “হিরণায়ী বিমনা! হইলেন। কোন কথা কহিলেন নী, অনিমেষ- 
লোচনে সক্ুথবর্তা সাগয়তরঙ্গে কুর্যকিরণের ক্রীড়। দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃ- 
কাল, মুছুপবন বহিতেছে,- যৃছুপবনোখিত অতুঙ্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ 
করিয়। কাপিতেছে--সাগরজলে তাহার অনস্ত উজ্জল রেখা প্রসারিত হুইয়াছে-_ 
স্টামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল 
শ্বেতরেখা সাজাইয়! বেড়াইতেছে। হিরণ্নয়ী সব দেখিলেন,-নীলজল দেখলেন, 
তরঙ্গশিরে ফেনষাল। দেখিলেন, কূর্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন,_দূরব্ত অর্ণবপোত্ত 
দেখিলেন, নীলাস্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎং একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন।” 
(যুগলাঙ্গুরীয়--১ম পরিচ্ছেদ) | 
(৭) “ভীম নামে বৃহৎ পু্ধরিণীর চারি ধারে ঘন তালগাছের সারি। 
অস্তগমনো মুখ সর্ষের হেমাভ রৌদ্র পুক্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে; কাল জলে 
রৌদ্রের সে, তাঁলগাঁছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে । একটি ঘাটের 
পাশে, কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতায় লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জল 
পর্যস্ত শাখা ল্বিত করিয়। দিয়], জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়। 
রাখিত। সেই আবৃত অল্লান্ধকারমধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসীহস্তে 
জলের নঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। 
যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমর বুঝি না, আমরা জল নই। 
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ধিনি কথন রূপ দেখিয়া গলিয়৷ জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন, 
তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমম করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ 
তুলিয়া, বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার শিঞ্জিতের তালে, তালে তালে নাচে। 
হদয়োপরে গ্রথিত জলজপুষ্পের মাল! দোলাইয়া, সেই ভালে তালে 
নাচে। সস্তরণকৃতৃহলী ক্ষুপ্র বিহজমটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে 
নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণে, স্বন্ধে, হাদয়ে 
উকিঝু'কি মারিয়া, জল তরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে । আবার যুবতী কেমন 
কলসী ভাসাইয়। দিয়া, মৃছুবায়ুর হন্তে তাহাকে লমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্যস্ত জলে 
ডুবাইয়।, বিশ্বাধরে জলম্পৃষ্ট করে, বক্তমধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে? হুর্যাভিমুখে 
প্রতিপ্রেরণ করে; জল পতনকালে বিস্বে বিদ্বে শত সুর্য ধারণ করিয়। যুবতীকে 
উপহার দেয়। যুবতীর হস্তপদসঞ্চালনে জল ফোয়ার! কাটিয়। নাচিয়া উঠে, 
জলেরও হিল্লোলে যুবতীর হাদয় নৃত্য করে। ছুই সমান। জল চঞ্চল; এই 
ভূবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হাদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে 
বসে কি? 
পুফরিণীর শ্টাম জলে ন্বর্ণরৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়। দেখিতে দেখিতে 
সব শ্যাম হইল-কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জলিতে 
লাগিল।” ( চন্দ্রশেখর--১/২ ) 
(৮) “জ্যোৎনা ফুটিয়াছে। গঙ্গার ছুই পার্খে বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় 
চর। চন্দ্রকরে; দিকতা-শ্রেণী অধিকতর ধবলশ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল, 
চন্ত্রকরে প্রগাঢতর নীলিম! প্রার্থ হইয়াছে । গঙ্গার জল ঘন নীল--তটারঢ 
বনরাঁজী ঘনশ্ঠাম, উপরে আকাশ রত্বখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতি জ্ঞানে 
কখন কখন মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনস্ত; যতদূর দেখিতেছি, নদীর 
অস্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের তায় অন্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যাতে মিশাইয়াছে। নীচে 
নদী অনন্ত; পার্থে বালুকাতৃমি অনস্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অন্ত; উপরে 
আকাশ অনস্ত ; তন্মধ্যে তারকামালা অনস্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন্‌ 
মনুত্য আপনাকে গণন। করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাত্মে তরণীর 
শ্রেণী বীধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষ। মন্স্তের গৌরব কি? ” 
( চন্দ্রশেখর--৩/৪ )। 
(৯) “ছুই জনে সীতরিয়া, অনেক দূরে গেল। কি মনোহর দৃশ্ত | কি 
হুখের সাগরে সীতার ! এই অনস্ত দেশব্যাপিনী, বিশালহদযা, হু্রবীচিমালিনী, 
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নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকরসাগর মধ্যে ভাসিতে ভাসিতে, সেই উধ্বস্থ 
অনস্ত নীলসাগরের দৃষ্টি পড়িল! তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মন্থুস্- 
অবৃষ্টে এ সমুদ্রে সাতার নাই? কেনই ব। মানুষে এ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে 
পারে না৷? কি পুণ্য কফিলে এ সমুদ্রে সম্তরণকারী জীব হইতে পারি ? সাতার ? 
কি ছার ক্ষুপ্র পাখিব নদীতে সাঁতার? জন্মিয়া অবধি এই ছুরস্ত কাঁল-সমুগ্রে 
সাঁতার দিতেছি, তবঙ্গ ঠেলিয়। তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি-__তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে 
বেডাইতেছি--আবার আঁতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের তল 
আছে,_আমি যে অতল জলে ভামিতেছি। 

তুমি গ্রাহ কর না কর, তাই বলিয়া ত জড় প্রকৃতি ছাড়ে না--সৌন্দর্ধ্য ত 

 লুকাইয়া। রয় না। তুমি ষে সমূদ্ধে তার দেও না কেন, জল-নীলিমার মাধুর্য 
বিকৃত হয় না ক্ষুদ্র বীচির মাল ছি'ড়ে না__তার। তেমনি জলে-_-তীরে বৃক্ষ 
তেমনি দোলে, জলে চার্দের আলে। তেমনি খেলে । জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য | 
নেহমগী মাতার ন্তায়, সকল সময়েই আদর করিতে চায়। 

এ সকল কেবল প্রতাপের চক্ষে । শৈবলিনীর চক্ষে নহে। শৈবলিনী নৌকার 
উপর যে রুগ্ন, শীর্ণ, শ্বেত মুখমগ্ডল দেঁখিয়াছিল, তাহার মনে কেবল তাহাই 
জাগিতেছিল। শৈবলিনী কলের পুত্তলির ন্যায় সাতার দিতেছিল। কিন্ত 
শ্াস্ত নাই। উডয়ে সম্ভরণ-পটু | সন্ভরণে প্রতাপের আনন্দ সাগর উছলিয়া 
উঠিতেছিল।” ( চন্রশেখর--৩/৬ ) 

(১০) “ছুই এক পা করিয়া অগ্রপর হইতে লাগিলাম-মরিব ! গঙ্গার 
তরজরব কাণে বাজিতে লাগিল-_-বুঝি মর) হইল না--আমি মিষ্ট শব বড় 
ভালবাসি! না, মরিব। চিবুক ডুবিল ! অধর ডূবিল! আর একটু মাত্র। 
নাসিকা ভূবিল! চক্ষু ভূবিল! আমি ডুবিলাম ! 

ডুবিলাম, কিন্ত মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে 
লাধ করে না। আর একজন বলিবে। 

আমি সেই প্রভাতবারুতাঁড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া! ভাসিতে 
ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্টেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া! আমিল।” 

(রজনী ১/৮) 

(১১) “বারুণী পু্ষরিণী লইয়! আমি বড় গোলে পড়িলাম-_-আমি তাহা! 
বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুক্ষরিণীটি অতি বৃহৎ--নীল 

কাচের আয়না মত ঘাসের ফ্রেমে আটা পড়িয়া আছে। দেই ঘাসের ফ্রেমের 
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পরে আর একখান! ফ্রেম-_বাগানের ফ্রেম-_পু্ধরিণীর চারিপাশে বাবুদের 
বাগান-_উদ্চানবৃক্ষের এবং উদ্ভানগ্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখান। বড় 
জাকাল-_লাল, কালা, সবুজ, গোলাগী, সাদী, জরদ, নানাবর্ণফুলে মিনে করা-- 
নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে মাঝে সাদী বৈঠকখান। বাঁড়ীগুলা এক 
একখান। বড় বড হীরার মত অন্তগামী কুর্যের কিরণে জলিতেছিল। আর 
মাথার উপর আকাশ--সেও সেই বাগান ফ্রেমে আটা, সেও একখান নীল 
আয়না । আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই 
ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিদ্বিত 
হইতেছিল। মাঝে মাঝে মেই কোকিলট। ডভাকিতেছিল । এ সকল একরকম 
বুঝান যায়, কিন্ত সেই আকাশ, আর সেই কোক্ষিলের ডাকের সঙে রোহিণীর 
মনের কি সম্বদ্ধ, সেটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই 
বারুণী পুকুর লইয়া! আমি বড় গোলে পড়িলাম।” (কৃষ্ণকান্তের উইল ১/৭) 

(১২) “বর্যাকাল। রাত্রি জ্যোৎস|। জ্যোথ্স। এমন বড় উজ্জল নয়, 
বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা-_পৃথিবীর দ্বপ্রময় আবরণের মত। ত্রিশ্রোতা 
নদী বর্ধাকালের জলপ্রাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ । চন্দ্রের কিরণ মেই তীব্রগতি 
নদীজলের আ্োতের উপর--তআ্রোতে, আবর্তে, কর্দাচিৎ ক্ষুত্র ্ষুত্র তরে 
জলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়৷ উঠিতেছে-__সেখানে একটু চিকিমিকি ; 
কোথাও চরে ঠেকিয়! ্ষুত্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। 
তীরে, গাছের গোড়ায় জল আমিয়। লাগিয়াছে--গাছের ছায়। পড়িয়া সেখানে 
জল বড় অন্ধকার? অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা৷ বাহিয়। তীব্র আোত 
চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়। জল একটু তর-তর কল-কল পত-পত শব্ধ করিতেছে 
-কিস্ত সে আধারে আধারে । আধারে, আধারে, সে বিশালজলধার। সমুদ্রান্গ- 
সন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কৃলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্তের 
ঘোর গর্জন, প্রতিহত শোতের তেমনি গর্জন ? সর্বশ্ুদ্ধ একট! গম্ভীর গগনব্যাপী 
শব উঠিতেছে।” ( দেবী চৌধুরাণী ২/৩) 

(১৩) “এই ত বৈতরণী ! পার হইলে না কি সকল জ্বাল] জড়ান! আমার 
জাল! জুড়াইবে কি? 

খরবাছিনী বৈতরণী-সৈকতে দাড়াইয়া একাকিনী শ্রী এই কণা বলিতেছিল। 
পশ্চাৎ অতি দূরে নীলমেঘের মত নীলগিরির শিখরপুঞ দেখা যাইতেছিল ; 
সম্মুখে নীলসলিলবাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজতপ্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকতমধ্যে 
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বাছিতা হইতেছিল ; পারে কষ্ণপ্রস্তরনিমিত সোপানাবলীর উপর সঞ্চ মাতৃকার 
মণ্ডপ শোভা পাইতেছিল; তন্মধ্যে আসীন। সধ্ধ মাতৃকার প্রস্তরময়ী মৃতিও 
কিছু কিছু দেখ। যাইতেছিল ॥ রাজ্জীশোভাসমন্থিতা ইন্দ্রাণী, মধুর বূপিণী বৈষ্ণবী, 
কৌমারী, ব্রাঙ্ষণী, সাক্ষাৎ বীভৎসরসন্ূপধারিগী যমপ্রস্থতি ছায়া, নানালঙ্কার- 
ভূষিতা বিপুলোরুকরচরণোরমী কন্ুকষান্দোনিতরত্বহার1 লদ্োদরা চীনাস্বর। 
বরাঁহবদন। বাঁরাহী, বিশু্কাঞ্চিচর্মমাভ্রাবশেষ। পলিতকেশা নগ্রবেশা চও্মুগ্ধধারিণী 
ভীষণ চাদু্', রাশি রাশি কুহুম চন্দন বিল্বপত্রে গ্রপীড়িতা হইয়া! বিরাজ 
করিতেছে । তৎপশ্চা বিষণম গুপের উচ্চ চুঁড়া নীলাকাশে চিত্রিত; তৎপরে 
নীলপ্রস্তরের উচ্চস্তত্তেপরি আকাশমার্গে থগপততি গকড লমাসীন। অতিদূরে 
উদয়গিরি ও ললিতগিরির বিশাল নীল কলেবর আকাশপ্রান্তে শয়ান। এই 
সকলর প্রতি প্রা চাহিয়। দেখিল; বলিল, “হায় । এই ত বৈতরণী | পার হইলে 
আমার জাল! জুডাইবে কি ?” (সীতারাম ১/১১) 

বঙ্কিমের সচেতন শিল্পীমন নিরন্তর রচনার উৎকর্ষসাধনে ব্রতী ছিল। মনের 
পরিণতির সংগে সংগে তাঁর রচনারীতিও পরিণত হয়েছে। অল্পবয়সের র্ীন 
তুলি ক্রমে এনে দিয়েছে প্রৌট ভাস্করের শিল্পহ্ষম। | 


॥এগান্র ॥ 
উপসংহার 


বঙ্কিম-উপন্থাসের উপাদান বিচার প্রসঙ্গে আমর বিভিন্ন বিষয়-অনুসারে 
আলোচন! করসাম। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এই উপাদানগুলিই 
বঙ্কিম-উপন্তাসের একমাত্র সত্য । উপার্ানগুলি উপন্যাসের উপকরণ মাত্র । 
সেই উপকরণের দ্বার বঙ্কিমের “অপূর্ববস্ত নির্মাণক্ষমা" প্রতিভার মাধ্যমে ষে 
য়লস্থষ্টি হয়েছে, সেটিই আসল সত্য। সেই রসের আব্বা বস্কিম-মাবিতাবের 
অব্যবহিত পর থেকে অগ্যাবধি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত । বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে 
বিভিন্ন যুগে সমালোচনার ষে বিভিন্ন স্থুর অনুরণিত হয়েছে তাতে কেবলমাত্র 
প্রশংসাই হয়নি, যথেষ্ট নিন্দাও যুক্ত হয়েছে। তীকে একদিকে যেমন গোৌঁড়। হিন্দু 
ও মুসলমানবিছ্বেষী বলে চিহ্হিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, অন্থদ্দিকে তেমনি 
ইতিহাসের বিরুতিকারক ও রক্ষণশীল বলেও অভিহিত করা হয়েছে। আবার 
তীর সম্বন্ধে নীতি বাগীশ ও নীতিবিগছিত--উভয়বিধ অভিযোগই করা হয়েছে। 
আমল কথা বঙ্কিমচন্দ্র নাজ পর্যস্ত বিতকিত মৃল্য।য়ণের লেখক । 


সার্থক লেখকের পাঠকর] যুগে যুগে তার রচনার নবমূল্যায়ণ ক'রে থাকেন। 
বঙ্কিমচন্্রও সেই মূল্যায়ণের মর্ধাদা। পাবেন। কারণ তিনি শুধু বাংলাভাষার 
প্রথম্ন উপন্যামিকই নন, বাংলাভাষার অন্ততম সার্থক ওপন্তামিক। 


বঙ্কিম-উপন্যাসের উপাদানের খুটিনাটি তথ্যের সত্যাসত্য নিয়ে সাধারণ 
পাঠক বিশেষ মাথ। ধামাবেন না। তীর! অবগাহন করবেন রসের সাগরে। 
তিলোতমা-আয়েষা-জগংসিংহের প্রণয়কাহিনী তাদের আনন্দ দেবে। 
কপালকুগুলার রোমান্সরম ষেমন আনন্দ দেবে, তেমনি নবকুমার কপালকুগুলার 
অকাল প্রয়াঁণে পাঠকের হৃদয়ে নিরবধি কাল ধরে জাগবে হাহাকার | মৃণালিনী- 
হেমচন্ের গ্রণয়কাহিনীই মুখ্য হয়ে উঠবে ইতিহাসের আবর্ত ছাড়িয়ে । প্রতাঁপ- 
চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর গণয়কাহিনী মাহ্ষের চিরস্তন প্রেমসমস্যার প্রতীক হয়ে 
থাকবে । রজনী-ইন্দিরা-রাধারাণী তিনজন নারী চিরকাল পুরুষের আকাক্ষার 
বস্ব হয়ে থাকবে। কৃষ্ককান্তের উইল ও বি্ষবৃক্ষ গৃহস্থ মানুষকে দেবে সতর্ক 
ররে। রাজসিংহ-সীতারাম-মানন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে 
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উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঁঙালীমানসের নবজাগ্রত দেশচেতনার প্রতীক 
হয়ে থাকবে। 

বঙ্িমচন্্র জানতেন কিভাবে বাস্তব উপাদানকে স্বীকরণ ক'রে দাধারণীকরণ 
করতে হয়। তার বিরুদ্ধে যেমন অভিযোগ থেকেই যাবে যে তিনি সমসাময়িক 
দেশ ও কান, ব্যক্কিজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করেছেন, তেমনি গ্রশংসা- 
'বাণীও উচ্চারিত হবে এই কারণে যে তাঁকে কেবল সমসাময়িক দেশ ও কালের 
গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যাবে না| বঙ্কিমচন্দ্র শাশ্বত কালের, তাঁর উপস্তাস 
চিরস্তন রলস্থতির উপাদান। 


॥ আল | 
্রন্থপঞ্জী 


অক্ষয়কুমার দত্তগুধ--বঙ্গিষচন্ত্র | 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার-_অক্ষয়-সাহিত্য সম্ভার ১ম খণ্ড । 

অজরচন্দ্র সরকার-_বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব] |, 

অমিত্রস্থ্দন ভট্টাচার্য-_-বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন । 

অরবিন্দ পোদ্দার-_বঙ্কিম-মানস । 

অলোক রায়-্প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী- 
সমাজমন। 

অশোক কু্ড--বঙ্কিম-অভিধান (উপন্তাস খণ্ড )। 

ভঃ অদিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-_-আধুনিক বাংলাসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত 
ইতিবৃত্ত। 

অসিতকুমার ভট্টাচার্ধ-_বাংলার নবধুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিস্তাধার|। 

আশ্ততোষ ভট্টাচার্য ও অপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত--স্থবর্ণলেখা । 

এককড়ি দে--শিশু-বস্কিম। 

ডঃ উজ্জলকুমার মজুম্যার-_বাংলাকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব | 

কমল দেবী--ভারতগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র ও সুরেক্্রনাথ | 

ক্ষীরোদকুমার দত্ত-_বঙ্কিমর্সীহিত্যের ধার] | 

ক্ষেত্র গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পরীতি --উপস্তাদ | 

ক্ষেত গুপ্ত ও জ্যোত্ন। গুপ্ত-_বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ | 

গিরিজা প্রসন্ন রায়চৌধুরী--বঙ্কিমচন্দ্র ৩ খণ্ড । 

গোঁপানচন্ত্র রায় সবস্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প | 

_ বঙ্গিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। 


্ _বন্ধিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। 
--আলাপ আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র | 
ভঃ জয়স্তকুমার দাশগুপ্ত "4 ০1161081909 ০£ 039 15166 2100 
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জ্ঞানেন্্লাল রায়--প্রবন্ধলহরী | 
তপনকুমার বন্দোপাধ্যা--বহিম-জিজ্ঞাস।। 
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তারকনাথ বিশ্বাস--তারকনাথ গ্রস্থাবলী ৩য় খ্ড। 
তিপুরাশঙ্কর সেন_-বঙ্কিমদর্শনের দিগদর্শন | 
দীপক দে-_বঙ্ধিম-মূল্যায়ণ। 
দেবেজ্জনাথ ভট্টাচার্য_ বঙ্কিমচন্দ্র | 
নবীনচন্দ্র দেন_ আমার জীবন ৫ খণ্ড । 
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-_পীঁচকড়ি বন্দ্োপাধ্যায়ের রচনাবলী--২ খণ্ড। 
পূর্ণচন্্র বহ্গ-_কাব্যন্ন্দরী। 
প্রকুলপকুমার দাণগ্রপ্ত-_উপন্যাদ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র । 
প্রমথনাথ বিশী--বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিস্তা। 
%... -াবঙ্কিম-সরণী| 
এ... -বাংলাপাহিত্যে নরনারী | 
প্রশাস্তবিহারী মুখোপাধ্যায়--বঙ্কিম-সাহিত্য সমাজ ও সাধন] । 
প্রিয়রঞ্চন সেন --৬65661:2 [000615০৩ 10 9006811 1161080025 | 
প্রেমেন্্ মিত্র__বঙ্কিমচন্দ্র জীবন ও সাহিত্য । 
বন্ধিম-পরিচয়_-কলিকাতা৷ বিশ্ববিগ্ভালয় প্রকাশিত। 
বঙ্কিম সাহিত্যের তৃমিকা--ওরিয়েন্ট বুক কোং প্রকাশিত । 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় -_মুক্তিপাগল বঙ্কিমচন্দ্র | 
বিপিনবিহারী গপ্ত-_পুরাতন প্রসঙ্গ ১ম ও ২য়। 
বিপিনচন্ত্র পাল-_চরিতচিন্ত্ | 
__নবযুগের বাংল । 
বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পার্দিত-_বঙ্কিম-প্রতিভ]। 
বিমলচন্দ্র সিংহ_-বঙ্কিম-কণিকা | 
বিমানবিহারী মজুমদার--171950:5 ০ 7১01/015211১098100 10000 
[২8101001701 60 102521891293, 
ব্রজেন্দনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজশীকান্ত দান সম্পার্দিত--সাহিত্যপাধক 
চরিতমাল। ২২ | 
বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য বঙ্কিমবাণী | 
ভবতোষ দতত-চিস্তানায়ক বঙ্কিম । 
ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--কপালকুগ্ডল। চরিজ সমালোচন) | 
--দুগেশনন্দিনী চরিত্র সমালোচন!। 


২০৪ বঙ্কিম উপন্যাসের 


মণীন্দ্রমোহন বস্থ--কৃষ্ণকান্তের উইল (চরিভ্রালৌচন! )। 

মতিলাল দাঁস--32:015100 01)81101:8 £ :901366 0 0106 11001201 
চ২21721559/)02১ 1715 1162 82100 4৯16, | 

মনোরঞ্জন জানা- বঙ্কিমচন্দ্রের দৃহিতে নারী । 

মণি বাঁগচী- বঙ্কিমচন্ত্র। 

মাখনলাল রায়চৌধুরী--কঞ্চকাস্তের উইলের সমালোচনা । 

মুকুট রায়--লিপিকৌশল বৈশিষ্ট্য । 

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায-_আমার দেখা লোক । 

মোহিতলাল মজুমদার-_বস্কিমবরণ। 

রর _ বঙ্কিমচন্দরের উপন্যাস । 

মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীশচন্্র দাস সম্পাদিত--বঙ্কিমন্থতি। 

মৌলভী এবরামউদ্দিন-_কৃষ্ণকাস্তের উইল+-এ বঙ্কিমচন্দ্র। 

যতীন্্রমোহন চৌধুরী-_বঙ্কিমসাহিত্য-পরিচিতি। 

ষছুনাথ সরকার--বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ । 

যোগেশচন্দ্র বন্থ--বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন (কপালকুগুলার পরিকল্পনাক্ষেত্রে)। 

- মেদিনীপুরের ইতিহাস । 

রাধারমণ চক্রবত্তা ও সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়_-চন্দ্রশেখর-তত্ব। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--রবীন্দ্ররচনাবলী ১১ ৩, ৯, ১০) ১১১ ১৭১ ১৮ 

রামপহায় বেদাস্তশীস্্রী--বঙ্কিমচিত্র | 

রামেন্্রহ্ন্দর ত্রিবেদী-_চরিতকথ। | 

রেজাউল করিম-_বঙ্কিষচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ। 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়--কাব্যহধা। 


র্ -অথী। 
--কিষ্ককান্তের উইল'-এর আলোচন]। 
কী কপালকুগ্ডলাতত্ব। 


লালমোহন বিদ্ানিধি--সন্বন্থ নির্ণয় | 

শহর প্রসাদ নস্কর- বঙ্কিম বিচার | 

শচীশচন্ত্র চট্রোপাধ্যায়--বঙ্কিম জীবনী। 

ডঃ শ্রীকূমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বলসাহিত্যে উপন্থাসের ধার] । 
্রীশিবানন্দ-বস্কিমচন্্রের উপন্থাদ (সমালোচন। )। 


উপাদান বিচার ২০৫ 


শিবনাথ শান্্রী--রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্গসমাজ। 

সীতা ব্যানাজি--1১০ 73211010) 00106053155 | 

ডঃ সুকুমার সেন-_বাঙ্গানাপাহিত্যের ইতিহাস । 

ডঃ সধাকর চট্রোপাধ্যায়--কথাপাহিত্যে বহ্কিমচন্ত্র | 

স্থবোধচন্্র সেনগুপ্ত-- বঙ্কিমচন্দ্র | 

স্থরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য-রাধারুষ্ণতত্ব (বঙ্কিমবা ধুর “কৃষ্ণচরিত্রের” প্রতিবাদ) 

সুরেশচন্দ্র স্মাজপতি সঙ্কলিত -বঙ্কিম-প্রসঙ্গ | 

সোমেক্্রনাথ বন্থ-_কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র 

হ্নীলকুমার ব্যনাজি--93111000027018 (36905 ০ [715 
০:৪৫), 

হরপ্রলাদ মিত্র--বঙ্কিমসাহিত্য পাঠ। 

হারাণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়--বঙ্কিমচন্দ্র। 

হীরেজনাথ দত্ত-দার্শনিক বঙ্কিমচন্ত্র। 

হেমচঞ্্র মুখোপাধ্যায়--মানবপ্রকৃতি (স্বীয় বঙ্ধিমগন্দ্রের বিষবৃক্ষ অবলম্বনে 
রচিত )। 

হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত -খষি বঙ্ধি মচন্তর | 

হেমেন্ত প্রপা? ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্র | 





